সেবাব্রতী 


ভগিণী নিবেদিভ। 


আভামায়াা দেবী 


বিশ্বাস. পাবলিম্সিং হাউস 


€ট /4১ ৫২ ব্যাজতনাতিহ, ওযা, 


প্রকাশক £ 
শ্রীবীরেজ্্নাথ বিশ্বাস 
৫/১-এ, কলেজ রো 
কলিকাত।-৯ 


চতুর্থ মুদ্রণ ঃ 
আধাঢ, ১৩৫৯ 


প্রচ্ছদ-্গুভাত কর্মকার 


মুজ্াকর £ 

শ্রীহরিনারায়ণ দে 

প্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস 
২৫।১এ, কালিদাস সিংহ লেন, 
কলিকাতা -৯ 


॥ ভূমিকা ॥ 

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্তা ভগিনী নিবেদিতার জীবন 
যেমন ভাব গম্ভীর, তেমনিই শিক্ষাপ্রুদ। তার অসামান্ত জীবন- 
কাহিনী আমাদের কাছে নতুন আলোকের প্রেরণা দেয়। 

এই গ্রন্থখানি লিখতে গিয়ে সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন ভাষায় 
“নিবেদিতা'র যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে সাহায্য 
পেয়েছি । বিশেষ করে নিবেদিতার “102 10085061851 58 1710 
গ্রন্থখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 

মহামার। দ্বেবী 


৷ এক ॥ 


স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কম্য। নিবেদিতার নাম চিরমত্য হয়ে 
রয়েছে আমাদের কাছে। 

ভগিনী নিবেদিতাকে উদোশ করে জননী সারদা বলেছিলেন £ 

পশ্চিম থেকে এ ফুল এনেছে নরেন ঠাকুরের কাছে নৈবেগ্ঠ 
দেবে বলে। নিবেদিত। একটি আশ্চধ নাম। 

ফিরে তাকাই অতীতের ঘটনার দিকে। 

বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ, স্্রীরামকৃষ্ণের ঘুগলীলায় এগিয়ে 
গেলেন বেদান্তের বাণীকে সফঙ্গ করে তুলতে সুদূর প্রাচ্য দেশে । 
সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের অভয় বাণীতে জেগে উঠেছিল আমেরিকা 
আর ইউরোপের সমস্ত শহর ও গ্রাম । আর সেই ধ্বনি লগ্ুনের 
একটি বিছ্ষী নারী মার্গারেটের কাছেও গিয়ে পৌছেছিল ! 

বিদেশিনী মার্গারেটের সেদিন হল নব জন্ম। তিনিই নিথেদিতা, 
ধার পুব নাম মার্গারেট এলিঙ্জাবেথ নোবল। 

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মার্গারেট এলিজাবেথ নোধল নিজেকে 
নিবেদন করলেন ন্বামীজির পাদপন্নে। 

গুরু স্বামীর্জি আর তার মানস-কন্তা নিবেদিতা! । প্ৃথিবীর 
ইতিহাসে এর দ্বিতীয় কোন উপম1 নেই। 

আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই একটি নিবেদিতা, আর 
একজন মার্গারেট এলিঙ্ারেথ নোবল। একই সমুদ্রের তববঙ্গ এসে 
'মিশে গেছে একট] জীবন শিখায়। 

ভগিনী নিরেদিতাকে স্মরণ করে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন, 
“তিনি সার! ভারতের পরিচিত ও ভারতের প্রিয় । ভারতের মনাতন 
সভ্যত৷ ও সাধনার ধারাতে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন 1” 

মার্গারেট নোবল একটি বিদেশী নাম হলেও তিনি নিবেদিতা। 

ভারতের আকাশে-বাতাসে তার পবিত্র স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। 


€ 


তিনি এদেশে এসেছিলেন ভারতের সেবার জন্তা। নিবেদিতা 
প্রেরণা দিয়েছিলেন ভারতের বিপ্লবী, মনিষী, শিল্পী, কবি 
বৈজ্ঞানিকদের । নবঞ্জাগরণের বিরাট বিপ্লব সাধনায় নিবেদিত! তার 
জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন । ইতিহাস, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, 
রাজনীতি ও শিল্পচ্চার মাধ্যমে নিবেদিস্তা ভারতের বুকে জাগিয়ে 
ছিলেন আশার আলো । 

স্বামীজির ধ্যানের ভারতকে এক নতুন রূপে গড়ে তুলেছিলেন 
নিবেদিতা । 

স্বামীজি বলতেন £ বনু ব্যক্তিত্বের সমাবেশে নিবেদিতার জীবন । 

বীরসাধক বিবেকানন্দের তিরোধানের পর, গুরুর অসমাপ্ত 
কাজের মাধ্যমে নিবেদিতা নিজেকে কঠোর ভাবে উৎসর্গ করেছেন । 
বা পৃথিবীর ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখ। রয়েছে । 

ইংলগ্ডের বুক থেকে ভেসে আসা মার্গারেট বাংলার জাতীয় 
জাগরণের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করেছিলেন যা ভার কণ্ে 
মুখর হয়ে উঠেছিল। 

নিবেদিতা বলতেন ; ভারতের মাটি আমার ন্বর্গস্-ভারতের 
কল্যাণই আমার কল্যাণ। 

অন্তর আলোকিত করে ভেসে উঠেছিলেন বিদেশিনী মার্গারেট 
যার রূপে, তিনি হলেন নিবেদিতা । 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে স্মরণ করে বলেছিলেন £ “তিনি 
ছিলেন লোকমাতা। মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র 
দেশের উপর আপনাকে ব্যাপ্ত করতে পারে তাহার মৃতি তে। ইহার 
পূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্য-বোধ আছে, 
তাহার কিছু আভাস পাইয়াছি ৷ কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ব-বোধ 
তাহ। প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন 'আওয়ার পিপল? 
তাহার মধ্যে এমন যে একান্ত আত্মীয়তার স্ুরটি লাগিত, আমাদের 
কাহারও কণ্ঠে তেমন তে। লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের 
মান্ববকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাদিতেন, তাহ যে .দেখিয়াছে, 
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সে নিশ্চয়ই ইহ! বুঝিয়াছে যে দেশের লোককে আমর! হয়ত সাহস 
দিই, অর্থ দিই, এমন কি জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে 
পারি নাই--তাহাকে তেমন সত্য করিয়া, নিকটে করিয়া জানিবার 
শক্তি আমর! লাভ করি নাই ।” 

রবীন্দ্রনাথের কে মহিয়সী নারী নিবেদিতার বিস্ময়কর কর্ম- 
প্রবাহের কথা'বেজ্বে উঠেছিল ; তাই নিবেদিতার সঙ্গে কবির ছিল 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ । 

জীবনের নান! ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতের সাধনার যে সকল 
দিকের সঙ্গে ভার পরিচয় ঘটেছিল, তারই সত্য রূপটি নিবেদিতার 
কাজের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল । পরাধান ভারতবর্ষের নর-নারীদের 
দেখে নিজেকে অসহায় মনে করে লোকমাত! নিবেদিতা আলোর 
শিখা জাগিয়ে ছিলেন ভারতের বুকে । স্বামী বিবেকানন্দকে সম্পূর্ণ 
রূপে জানতে হলে নিবেদিতাকে চিনতে হবে আমাদের । নিবেদিতার 
বিশ্ময়কর জীবনের ঘটন। নিয়ে এ গ্রন্থের সুচনা । 


ডান্গানন, উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের একটি শহর। আশ্চর্য এই 
শহর। প্রকৃতি তাকে সাঞ্ছিয়ে দিয়েছে সুন্দর করে। নামেই শহর 
কিন্ত পরিবেশ ছিল একটা গ্রামের ছবির মতই । 

কলকারখানা, যান্তিক সভ্যতা, আলো আর আনন্দ থেকে দূরে 
সরে ছিল ডান্গানন শহর। এখানে বাস করতেন স্যামুয়েল আত 
মেরী নোবল! সুখের -সংসার। এঁদের কন্তা হলেন মার্গারেট 
এলিজাবেথ নোবল। যিনি পরবতীকালে ভগিনী নিবেদিতা বধূপে 
সার। প্থিবীর কাছে বিস্ময়ের কারণ ঘটিয়েছিলেন। স্যামুয়েল 
ছিলেন ব্যবসাদার মানুষ । তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। যদিও 
স্যামুয়েল ব্যবসা করতেন তবুও তার মন ছিল অন্তরূপে গড়া । তার 
মনে ও বুকে বেজে উঠতে। বিপ্লবের গান। এ বিশ্বের গান ভার 
বুকে বেজে উঠতো, এট] ভার বংশগত অধিকার । 

প্রসঙ্গত বল। প্রয়োক্ষন মনে করি --১৮২৫ গ্রীষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডের 
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গৃহ-যুদ্ধের সময় জন নোবেলের নাম বিস্ময়ের কারণ ঘটেছিল। জন 
নোবল ছিলেন ওয়েসলিয়ান চার্টের ধর্মযাক্ষক। পরপর তিন বছর 
তিনি এক চার্চের মধো কার্ষে নিবন্ধ থাকতেন। আবার সেখান থেকে 
বদলি হয়ে চলে যেতেন অন্ত এক ক্রায়গায়। ধর্ম আর রাজনীতি এই 
তুটোকে জীবনের ব্রত বলে মেনে নিলেন জন নোবল। ওয়েসলিয়ান 
চণর্চের ধর্মযাজক নোবল হলেন আইরিশ বিদ্রোহের নেতা । ঘটনার 
ছায়া! মেললে দেখা যায়, দেশের স্বাধীনতা ম্বংগ্রামের পট-সৃমিকায় 
জন নোৌবল নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন । 

শুধু কি তাই? তার যোগ্য সহধমিণী মার্গারেট এলিজাবেথ 
নোবলও ছিলেন বিপ্লবের প্রেরণা-দাত্রী । জীলন ও সংগ্রামের 
পটভূমিকায় জন নোবল এগিয়ে গেলেন, আর তাদের চতুর্থ সন্তান 
হলেন স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল। পিতা জন নোবলের সুযোগ্য 
ধস্তান এই স্তামুয়েল। স্ত্রী মেরী ইসাবেল! । 

ত্বর্গের মত পবিভ্রম একটি দিনে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর বুকে 
আবিভূত হলেন স্যামুয়েল আর ইসাবেলার প্রথম সম্তান। সেদিন 
পৃথিবী কান পেতে শুনেছিল নবজাতকের কান্না, যে কানায় মুখর 
হল মেঘ, মাটি, আকাশ । লাবণ্যময়ীর নীল চোখের তারায় পুলকিত 
হয়ে উঠলেন স্যামুয়েল আর মেরী । 

ঘী দেবেন নাম? কী নামে হবে তার যোগ্য অভিনন্দন ? 
শরতের সোনালী প্রসন্ন প্রভাতে এলেন এক অনিন্দ্যাসুন্নরী। 


ঠাকুরমার মামে নাম মিলিয়ে নামকরণ হল--মার্গারেট 
এলিজাবেথ নোবল। আর মার্গারেট এলিজ্কাবেখ নোবেল হলেন 
ধিবেকানন্দের মানস-কন্তা ভগিনী লোকমাতা নিবেদিতা | 

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যান মেরী। মনে মনে 
ভাবেন--কে এই শিশু! 

মনে পড়ে, মার্গারেট পৃথিবীতে আসাব আগে ন্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন 
মেরী ঃ যে শিশু আসছে সে হবে জগত-কল্যাণে নিবেদিত । 


৮ 


মনে পড়ে, মায়ের বুকে মার্গারেট যেদিন এলেন, তার ম। অন্তরের 
সঙ্গে প্রার্থনা করেছিলেন £ যদি নিরাপদে সন্তানের জন্ম হয় তা হলে 
তোমার চরণেই তাকে নিবেদন ক"রব। 

শিশু বড় হতে থাকে । আনন্দময় হয়ে ওঠে ঘর। একবছর 
যখন বয় মার্গারেটের স্যামুয়েল তার ব্যবসা বন্ধ করে দিলেন। 
ঠিক করলেন মেয়েকে পাঠিয়ে দেবেন তার ঠাকুরমার কাছে। এখান 
থেকে ঢলে যাওয়ার পেছনে সত্য ইতিহাস হচ্ছে হ্যামুয়েলের জীবনে 
সত্যের সন্ধানকে খুজে নেওয়া । 

স্যামুয়েল ঠিক করেছিলেন একাই যাবেন, কিন্তু তার সাধবী ক্র 
গ্েরী [পিছুতেই রাক্দী হনান তাকে একা ছেডে দিতে। অগত্য। 
স্যামুয়েল তাব পৃত্ভীক্ে নিয়ে ইংলগ্ডের পথে পা দিলেন । যাবার সময় 
তাঁদের একমাত্র মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুরমার কাছে। 

স্যামুয়েল এলেন ম্যাঞ্চেস্টারে । 

কাক্ত পেলেন গীর্জায়। পিতার মত, তিনিও ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে 
দেশ-প্রেমের সংগীত গাইলেন। পিতা জ্বন নোবলের মতই সব। 
স্তামুয়েল আর মেরী ছু'জনেই এসেছেন ইংল* তাদের চোখে 
ভাসে একনাত্র কম্তা মার্গারেটকে। 

তাদের একমাত্র সন্তান মার্গারেট পরম আনন্দে তার ঠাকুরমার 
কাছে একটু 'একটু করে বড় হতে লাঁগলেন। দিন কাটছে ছায়াছবির 
মত। খেলাঘরের খেলায় আসর সাজিয়েছে মার্গারেট ফুল আর 
প্রজাপতির পিছনে ছুটে । ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনে । বাইবেলের 
গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে ওঠে শিশু মার্গারেট । তার মন 
কল্পলোকে উধাও হয়ে যায় *****সারল্যে চিরচঞ্চল। মার্গারেট ঘুরে 
বেড়াতেন আপন মনে । নীল আকাশে হালকা মেঘমালায় তাকিয়ে 
দেখতেন প্রকৃতির অপরূপ রহস্য *****। 

ঠাকুরম। ছাড়া আর কিছুই জানত ন! মার্গারেট । ঠাকুরমার 
প্রভাবে তার ছ্রীবন পরিপূর্ণ ভাবে গড়ে উঠেছিল। পরবতী 
জীবনে এ প্রসঙ্গে বলেছেন নিবেদিত। £ ঠাকুরমার প্রভাব ও 
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তার আদর্শ,--আমার শিক্ষা, আমার জীবনকে সুন্দরভাবে চালিত 
করেছে। 

তাই তার জীবনে দেখ। গেছে, ঠাকুরমার স্েহ আর-ব্যক্তিত্বে তার 
জীবন গড়ে উঠেছিল। ঠাকুরমার কাছেই তাঁর প্রথম লেখা-পড়ার 
হাতে খড়ি-**শ্ধর্ম, শিক্ষা, সব কিছুই । ঠাকুরমার প্রিয় গ্রন্থ 
বাইবেলের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল শিশু বয়স থেকেই'****০। 
বাইবেলের সঙ্গে চমত্কার গান গাইতেন মার্গারেট । এমনি ভাবে 
জীবনের চার বছর কেটে যায় মার্গারেটের। 

ইংলগ্ড থেকে ফিরে এলেন স্তামুয়েল আর মেরী । সঙ্গে এসেছে 
তাদের ছোট্ট একটি তিন বছবের মেয়ে। বাবা-মা এসেছেন 
মার্গারেটকে নিয়ে যেতে । বাবা তখন ওল্ড হাম চাচের ধর্মযাজক। 

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মার্গীরেট, দেখলেন, বাব আর 
মাকে । আর মেরী দেখলেন তার কন্ত। মাগারেটকে। মনে হল 
যেন বর্গের দেবী । 

আনন্দে মেয়েকে বুকে জাড়য়ে ধরলেন মেরী । আর মার্গারেট ? 
তিনিও যেন নতুন করে দ্রেখলেন তার মাকে । যেন এই প্রথম 
দেখা ! 

আনন্দে আর বেদনায় মার্গারেট চলে এলেন ওল্ডহ্ামের বাড়তে 
তার মা-বাবার সঙ্গে । 

আর ঠাকুরম। 1 

তিনি রইলেন ভান্গানান শহরে-তার নিজের বাড়িতেই । 

ইংলগ্ডে এসেছেন মার্গারেট-আয়লঢাগ্ড থেকে ঠাকুরমার কথা 
সব স্ময় মনে হয়। আর নীরবে চোখের জল ফেলেন মার্গীরেট-*। 
নতুন পরিবেশ, নতুন সবকিছু । বাবা, মা, ছোট্ট বোন মে." 
লোকজন এখানে । মার্গারেটের কিন্তু এসব ভাল লাগে না। তার 
মনে ভেসে উঠত ঠাকুরমার স্মৃতি, তার কাছে শোনা বাইবেলের 
গল্প । মনে পড়ত'**সেই দুরন্ত ছুপুরে চঞ্চল প্রজাপতির সঙ্গে দৌড়ে 
যাওয়া । মনে পড়ত ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়ানো । এমনি করে 
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দিন যায়। এখানে এসে প্রথমটা অনুবিধ। হলেও মানিয়ে 
নিয়েছিলেন মার্গারেট । 

এমনি করে দিন কেটে.যায়। 

ছোট্ট বোনের সঙ্গে তার খুব ভাব। স্কুলে যাওয়া থেকে শুরু 
করে বোনের সঙ্গে খেল করা, এক বিছানায় শোয়; তিন বছরের 
ছোট্ট বোন হল খেলার সাধী। মার্গীরেট নোবল সাত বছরে পা 
দিলেন। সেই সময় খবর এলে৷ ঠাকুরমার শেষ সময় উপস্থিত । 

স্যামুয়েল ফিরে এলেন গভীর বেদন। নিয়ে। ঠাকুরমার মৃত্যুর 
খবর পেয়ে সাত বছরের মার্গারেট অনুভব করলেন এক আশ্চর্য 
অনুভূতি । ঠাকুরমার স্মৃতি ভার চোখে ভাসতে থাকে । ঠাকুরমা 
চলে গেলেও, তার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইল মার্গারেটের অন্তরে। 
ওল্হাণম শহর ছেড়ে স্যামুয়েল আবার পাড়ি জমালেন আর এক্‌” 
জায়গায়। শহরের কোলাহল তার কাছে অসহ্া। ত1 ছাড় অতিরিক্ত 
পরিশ্রমেও শরীর্ট। ভয়ানক ভেঙে যাচ্ছে । নান! কারণে স্যামুয়েল 
ঠিক করলেন, এই শহর ছেড়ে চলে মাবেন কোন এক গ্রাম্য শহরে । 

এলেন যথা সময়ে ডেভনসায়ারের টরেণ্টন গ্রামে । এখানে এসে 
নিজেকে খুঁক্ষে পেলেন মার্গীরেট । ফিরে পেলেন প্রকৃতির সব 
কিছু । গাছপালার সেই সুন্দর পরিবেশ" সব কিছু যেন চির-চেনা। 
মনে হলো হারিয়ে যাওয়া কথ! আর ন্মৃতি-ঠাকুরমার কথা। 
মার্গারেট এখানে এসে সহক্জ ও স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। এখানে 
এসে স্যামুয়েলের কাজ যেন আরও বেড়ে গেল। দেশের কল্যাণ 
কামনায় তার কাজের মধ্যে সংগ্রাম করে চললেন । 

তিনি শুধু ধর্মযাজক নন, একজন মুক্তিকামী সৈনিকও বটে । 

এমনি করে ছায়াছবির মত দিন কেটে যায়। দেখতে দেখতে 
মার্গারেট দশবছরে পা দিলেন । বাবা, মা, আর বোন এই নিয়েই 
তার জীবন গড়ে ওঠে । আশ্চর্য হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে 
দেখেন মার্গীরেট | 

দেখেন দিনরাত শুধু কাজ আর কাজ। আরতার এই কাছের 
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সঙ্গী মার্গারেট । বাবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘিরে থাকেন 
মার্গারেট । বাবার লেখা শুনে মুগ্ধ মার্গারেট । বাবার বক্তৃত1 শুনতে 
শুনতে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন মার্গীরেট। মনের রঙিন 
কল্পনায় সেই শিশু বয়স থেকেই মার্গারেট বানাতেন নানা রকমের 
গল্প'*****শিশু বয়স থেকেই তার পিতার কাজের মধা দিয়ে নিজেকে 
প্রকাশ করেছেন। 


স্যামুয়েলের সঙ্গে একদিন দেখা! করতে এলেন এক ধর্মযাজক'*' | 
ভারতবর্ষের সঙ্গে তার নিবিড যোগাযোগ । ভারতবর্ষের কথ। বলতে 
বলতে হঠাৎ ধগযাক্জকের নভবে এলে। মার্গীরেট । দেখলেন একমনে 
্ানমগ্র 'অবস্থায় মার্গারেট তন্ময় স্বয়ে শুনছেন ধর্মযাজকের কথা । 
বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠলেন ধর্যাজক। সন্সেহে মার্গীরেটকে তিনি 
বললেন, “একদিন ভারতবর্ষ আমাকে ডেকে নিয়েছিল তার কাজে -.. 
হয়তো তোমাকেঞ একদিন ডেকে নিয়ে যাবে)? 

“ভারতবর্ষ নাম শুনে বিস্মিত মার্গারেট । ভারতবর্ষ কতদূর ? 

সেদিন থেকেই তার চোখে ভারতের মানচিত্রের রঙ আর ছবি 
এক হয়ে উঠলে! । সনে মান চেনার প্রার্থনা; “হয়ত একদিন 
আমাকেও যেতে হবে !' 

এগিয়ে চলে দ্িন। বড হাতে লাগলেন মার্গীরেট । কালের 
ডাকে পুথিবী থেকে বিদায় নিলেন পিতা স্যামুয়েল। মর্বাক্ধ আগে 
স্তামুয়েল বলে গেলেন তার স্ত্রী মেরীকে 17 

“দেখ, মার্গারেট এনেছে এই প্রথিবীতে, এসেছে অনেক কিছু 
কাজ করতে । একদিন সত্যি সত্যি ওর জীবনে আসবে বড় কাক্ষ:. 
বৃহত্তর ডাক। সেদিন তিমি ওকে বাধা দিও ন।1: 

মহাকালের ডাকে চলে গেলেন স্তামুয়েল। পিতাকে হারিয়ে 
চারিদিক অন্ধকার দেখলেন মার্গারেট । আর সেই অন্ধকার থেকে 
আলোকে, অসত্য থেকে সত্যের পথে এগোতে শুরু করলেন 
মার্গারেট । 
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পিতার আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেন মার্গারেট । 
অভিভাবক হ'লেন দাছু হ্ামিলটন। দাহ হামিলটনের নির্দেশ 
পেয়ে মার্গারেট আর তাঁর বোন মে হ্ালিভ্যাক্সের বোডিং স্কুলে ভি 
হলেন। এই স্কুলে এসে মার্গারেট শিখলেন নিয়ম আর শৃঙ্খল।। 
স্কুলের নিয়মকান্থনের মধ্য দিয়ে দিন চলে তার। স্কুলের গণ্ী পার 
হয়ে মার্গারেটের মন ছুটে যেতো আকাশের দিকে । দেখতেন, 
আকাশে ছুটে চলেছে পাখীরা। খুশী হাওয়ায় মেতে উঠেছে সব। 
দুরের আকাশ-*'কাছের পাহাড় স্কুলের জীবনে এক অজ্ঞান! রহস্তের 
হাতছানি দিয়ে ডাকতো! । স্কুলের ছুটির পর নীল উচু-নীচু পাহাড় 
মার্গারেটকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো।। 

স্কুলের প্রধান শিক্ষফিত্রী ছিলেন মিস ল্যারেট। 

নিয়ম আর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই মিস ল্যারেট তার বিদ্যালয়ের 
প্রতিটি ছাত্রীকে গড়ে তুলবেন এই ছিল স্বপ্ন ও সাধনা । মার্গারেট 
শ্রদ্ধা করতেন মিস ল্যারেটকে। ন্বার্থত্যাগ আর সংযম এ"ছটি 
জিনিস তিনি এখানে এসে শিখে নিলেন। ল্যাবেট ছিলেন তার 
চোখে আদর্শ ত্বরূপ। যদিও ছাত্রী জীবনে মার্গারেট এর হাতে 
অনেক শাস্তি পেয়েছেন, তবুও তার প্রতি বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা কোন 
দিনই হারিয়ে যায়নি । 

মিস ল্যারেট স্কুল ছেড়ে গেলেন, তার বদলে এলেন এক নতুন 
প্রধান শিক্ষয়িত্রী। নাম তার মিস কলিন্স। মার্গারেট এই নতুন 
প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে পেয়ে যেন নতুন জগতের সন্ধান পেলেন”*। 
বিচিত্র আর আশ্চধ মহিল। ছিলেন মিস্‌ কলিন্স। স্কুলের ছাত্রীদের 
সঙ্গে তিনি মিশে যেতেন । বিজ্ঞান পড়তে পড়তে মার্গারেটের চোখে 
ও মুখে গভীর বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠত। এক অনির্বাণ শিখায় 
মার্গারেটের মনে প্রন জাগত, পৃথিবীর সব কিছুরই পরিবর্তন আছে, 
কিন্তু মানুষের মৃত্যুর কি কোন রূপান্তর আছে ? 

ব্যথা-বেদনার বিচিত্র মিছিলে মিস্‌ কলিন্স বুঝলেন মার্গারেটের 
মানসিক বিক্ষোভ। মার্গারেটের অন্তরে স্থান পেলেন মিস্‌ কলিন্স। 
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মিস্‌ কলিন্স বন্ধুর মত মিশে গেলেন মার্গাটের সঙ্গে । যুক্তি দিয়ে, 
তর্ক দিয়ে, নানা আদর্শের মধ্য দিয়ে তিনি গড়ে তুললেন 
মার্গারেটকে। মার্গারেটকে ছবি আর গানের মধ্যে মিস্‌ কলিন্স 
যেন দেখলেন আদরশব্রতী মার্গারেটকে। 

আলো আর অন্ধকার থেকে বিকশিত হয়ে মার্গারেট জীবনে 
পেলেন আলোর সন্ধান । 

মিস্‌ কলিন্সের শিক্ষায় এক অমুতময় পথের সন্ধ'ন গেলেন 
ম্গারেট। স্কুলের ছুটির অবসরে বাড়ীতে ফিরে আসতেন মার্গারেট 
তার বোনকে নিয়ে। আসতেন দাছু হ্ামিলটনের কাছে'*। 

মা তখন লগ্ডনে একটি কাজ নিয়েছেন। দাছু হাামিলটনের উৎসাহ 
আর প্রেরণাঁতেই মানবগ্রীতি আর সেবার ধর্ম বুঝলেন মার্গারেট । 

দাহুর কাছ থেকে চলে আসার পর আবার ফিরে এলেন স্কুলের 
জীবনে। 

দেখতে দেখতে শেষ পরীক্ষার দিন এলো! মার্গারেট সমস্ত 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। 

সামনে তার প্রশ্ন । কি করবেন ? 

শেষ পর্যস্ত শিক্ষয়িত্রীর জীবনই বেছে নিলেন এলিজাবেথ 
মার্গারেট নোবল। কেসউইকের বোডিং স্কুলের চাকরি নিলেন 
মার্গারেট । দু'বছর এখানে কাক্গ কয়ার পর তিনি রাগবির অনাথ- 
আশ্রমে কাজ নিলেন। এখানে এক বিচিত্র স্বাদ পেলেন। সেবার 
মধ্যে দিয়ে বুঝলেন নিজেকে, অনুভব করলেন অস্তর দিয়ে আশ্রয়হীন 
অনাথ আতুরের ছুঃখ, অভাব, ব্যথা, বেদন। | 

এখানে কিছুদিন কাক্ত করার পর নিবেদিতা আবার ফিরে গেলেন 
স্কুলের কাজে । এবার নিক্ষেকে যোগ্য মমে করলেন মার্গীরেট । 
রেক্হামের সেকেগ্ারী স্কুলে মার্গারেট এলেন। এখন ত্র বয়স 
একুশ। এখানে এসে খুশীর আবেগে ঝিলমিলিয়ে উঠলেন। খনি- 
অঞ্চলের এই স্কুলে শুধু শিক্ষার মধ্য দিয়েই তার দিন কাটে না, 
সেবার কাঞ্জ করে চলেছেন অবিরাম গতিতে । নাম লেখালেন "সেন্ট 
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মার্কস চার্চে ঘুরে ঘুরে মিশে গেলেন সকলের সঙ্গে। এখানে 
আর্তের উপকার আর সেবা করতে পেরে নিজেকে ধন্ত মনে করলেন 
মার্গারেট । 

এখানে এসে বিরাট কর্মসাগরে ডুবে গেঙ্গেন মার্গারেট । অসহায়, 
দীন দরিদ্রের দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন তাদের নিয়েই তার সাহিতা- 
সাধনা । যাদের কথা কেউ ভাবে না, সেই মৃঢ় মানমুখে দিলেন 
আশার আলো। ৷ মার্গারেটের বুদ্ধিদীপ্ত লেখনিতে চমকে উঠলো 
সমাজ'.'দেশের সংবাদপত্র-পত্রিকায় তার নাম ছড়িয়ে পড়লো । 

মার্গারেটের কলম দিয়ে বের হল সমাক্ষের কথা, দেশের অভাঁব- 
অভিযোগ । পরিচয়ের সুত্র ধরে এগিয়ে এলেন মার্গারেটের ঘীবনে 
ওয়েলসবাসী একজন তরুণ ইঞ্জিনীয়ার। সময়ের দ্রেততালে মার্গারেটেঘ 
অস্তরে বন্ধুটি স্থান পায়। কিন্তু পরিচয় আরও নিবিড় না হতেই 
তুর্ভাগাবশতঃ তরুণ বন্ধুটির মৃত্যু হয়। মার্গারেট বন্ধুর এই মৃত্যুতে 
মুষঢে পড়লেন। এখানে থাক। তাঁর আর সম্ভব হল ন1। 

শৃম্ত মন আর স্মৃতি নিয়ে মার্গারেট রেক্সহাম থেকে চলে এলেন 
চেষ্টারে। কর্মস্থল চেষ্টার । নিছ্ের কর্ম-সাগরে আপন সাধনায় 
নিজেকে বিলিয়ে দিলেন । 

মার্গারেটের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হলেন ছু'জন মহাগ্রাণ 
শিক্ষাবিদ। শিক্ষার জগতে আঠারে। শতকে তার! জ্বালিয়েছেন 
নতুন আলেো। একজনের নাম যোহান হাইনরিস পেস্তোলোৎসি, 
আর একজন ফ্রিজরিখ হ্রয়বেল। 

এখানে উল্লেখ করা-প্রয়োজন- -পেস্তোলোৎসি সুইজ্রারল্যাণ্ডের 
লোক। তিনিই প্রথম দেখালেন শিশুদের মনের প্রবণতা অনুযায়ী 
শিক্ষার প্রসার করলে শিশুদের শিক্ষ। সুন্দর হতে পারে। 

আর একজন মনীষী ছিলেন ক্রয়বেল। ইনি জার্মানির লোক। 
ভিনি ছিলেন কিগ্ারগার্ডেন শিক্ষার চিন্তাধারার নায়ক । এদের 
ছু'জনের আদর্শ মার্গীরেটের চোখে আশার আলো জাগালে।। 


মার্গারেট বুধলেন--শিক্ষার ক্ষেত্রে এতদিন পর তার পথ তিনি 
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থুঁক্রে পেয়েছেন। অনুসন্ধানের ফলে মার্গারেট পেলেন নতুন পথ, 
নতুন চিস্তাধারা। মার্গারেটের সঙ্গে তার বোন মে ও এই পথ বেছে 
নিলেন । | 

লজ্রম্যান ও মিসেস জি. লিউ-এর সঙ্গে পরিচিত হলেন মার্গারেট । 
আর এখান থেকেই শৌোেজ পেলেন থ্ুিড সানডে ক্লাবের । এখানে 
বৈঠক বসত। নানা রকমের আলোচনা হত। সাহিত্যচ্চ'** 
সামাঞ্রিক সমস্যার নান। বিষয়ে আলোচনা করতেন মার্গারেট । এর 
পরে কিছু লেখ! শুরু করলেন। ছদ্মনামের আড়ালে নিজ্গেকে 
লুকিয়ে রাখলেন। এখানে এসে কর্ম-প্রবাহের মধ্য ডুবে গেলেন 
মার্গারেট । 

মিসেস জ্বি. লিউ-এর আমন্ত্রণে যোগ দিলেন উইম্বলভনের ছোট 
একটি স্কুলে। এখানে এসে মার্গারেট তার চিস্তাধারাকে সহজ করে 
নিতে চাইলেন । ঠিক এমনি সময় প্রিন্স পিটার ক্রপটকিনের সঙ্গে 
পরিচয় হুল মার্গারেটের। মার্গারেট খুজে গেলেন আরেক জগত। 

বিপ্লবী বীর প্রিন্স পিটার ক্রপটকিন ছিলেন বিপ্লবী দলের নেত1। 
নিজের দেশ থেকে আজ তিনি নির্বাসিত। প্রিন্স পিটারকে বিপ্লবী 
গুরু বলে মেনে নিলেন মার্গারেট । জাতীয় বিপ্লবের চেতনায় মার্গারেট 
এগোতে লাগলেন। মার্গারেট দেখলেন পিটার ক্রপটকিনকে। 
এর মধ্যে খুঁজে পেলেন হারানো পিতাকে । মার্গীরেটের চোখে 
তখন নতুন কর্মপ্রেরণা ! আশ আর আনন্দ নিয়ে পিটারকে বিপ্লবী 
গুরু আদর্শ ভেবে মার্গারেট এগিয়ে চললেন । 


মার্গারেট নিজেই একটা স্কুল খুললেন নতুন চিস্তাধার! নিয়ে। 
'রস্কিন স্কুল'। এই স্কুলে পড়তে আসে শিশুরা । শিশুদের কীভাবে 
পড়াতে হবে তারই প্রস্তুতি নিয়ে গড়ে উঠবে এই সার্থক কাজ। 
অফুরস্ত প্রেরণা নিয়ে মার্গারেট তার বিষ্ভালয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করলেন। অন্পকালের মধোই এ বিগ্ভালয়ের নাম ছড়িয়ে পড়লে! 
দিকে দিকে। 
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মার্গারেটকে চিত্রবিদ্তা শেখাতেন এবেনজার কুক। এরই 
সাহায্যে মার্গারেট বিগ্ভালয়কে আশ্চর্যভাবে গড়ে তুলেন । 


লেডি রিপনের বড়ীতে যে বৈঠক বসতো। তার নাম “সিসেম 
ক্লাব । মার্গারেট এখানে নিয়মিত আসতেন । লেডি রিপনের 
ওখানে সেন্ট জেম্স গেজেটের সম্পাদক আর ম্যাকলনের সঙ্গে 
পরিচয় ঘটে মার্গারেটের। সাহিত্য আর শিল্প নিয়ে যে আলোচন! 
হত মার্গরেট ছিলেন তার মধামণি। 

মার্গারেটের কর্মপ্রেরণায় “সিসেম ক্লাবে আঙ্তেন অনেক জ্ঞানী 
ও গুণীর দল । আসতেন পত্রিকার সম্পাদকর। ! আসতেন সাহিত্যিক 
ও সমালোচকের দল । বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্ণাড শ ছাডাও 
আসতেন মনীষী টমাস হাস্কলি প্রভৃতি গুণীজনের1 | 

দিন এগিয়ে চলে । 

নিক্জষের স্কুল, লেখা, সভা-সমিতির মধা দিয়ে বিরাট কর্মসাগরে 
নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন মার্গারেট | 

মার্গারেটকে চিত্রবিগ্ঠ। শেখাতেন এবেনজার কৃক। একদিন কুক 
বললেন, এক ভারভাঁয় হিন্বু-সন্গ্যাসা এসেছেন। লেডি ইসাবেল 
মার্গাসনের বাড়িত আমবেন এই সন্ভাসী। ভিনি কিছু বলবেন। 
আমাদের কয়েকক্বনকে যেতে বলেছেন লেডি মার্গাসন ৷ 

হিন্দু সন্ন্যাসী ! ভারতবর্ষ! মার্গারেট জবাব দিলেন ন1। 
মৌনতায় প্রতিশ্রুতি দিলেন,-_যাব। 

কুক বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আসছ। 

মন্ত্রমুগ্ধের মত চনকে উঠলেন মার্গারেট । তার মনে হলো হারিয়ে 
যাওয়া শৈশবকালের স্মৃতি । মনে পড়ে পিতার কাছে এসেছিলেন 
এক ধমযাজক। সেদিন বলেছিলেন, যাবে তুমি ভারতবর্ষে? কে 
জানে কোন গভীর রহস্ততায় জেগে উঠলেন মার্গারেট ? যাবেন 
তিনি--দেখবেন হিন্তু সন্গ্যাসীকে | মার্গার্টে যাবেন বলে মন ঠিক 
করলেন। 


১৭ 
নিবেদ্িতা--২ 


॥ দুই ॥ 


বারেশ্বর বিবেকানন্দের খবর পেলেন মার্গারেট কুয়াশাভরা শীতের 
এক সকালে । পরম বিল্মম়ভরা চোখে সংবাদপত্রের মাধ্যমে মার্গারেট 
দেখলেন, এক হিন্দু সন্ন্যাসী সার! বিশ্ব ঘুরে এসেছেন লগ্নে । 

স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনে পরম বিস্ময় আর আগ্রহ নিয়ে 
মার্গারেট পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলেন - স্বামীজির বক্তৃত' 
ইংলগ্ে বুকে সারা জাগয়েছে ! অঙ্জানা অচেনা এই হিন্দু-সন্ন্যাসীকে 
অন্তরের শ্রদ্ধা জানালেন মার্গীরেট । মনে পড়ে, বীর বিবেকানন্দ 
জয়মাল্য নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন সার। পৃথিবীর বুকে-*। তার গুরুগন্তীর 
কণ্ে ধ্বনিত হয়েছিল বেদ-বেদান্তের বাণী। আর সেই বাণী শুনে 
সারা পৃথিবী ধন্য হয়ে গেল। 

মনে আসছে সেই সোনার অক্ষরে লিখিত ইতিহ!সের ঘটনার 
চিত্র। বিবেকানন্দ এলেন ইংলণ্ডে। কয়েক বছর আগেও তিনি 
ছিলেন একজন অপরিচিত লোক। 

চিকাগেো! শহরে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন স্বামীজ। তার 
কে ধ্বনিত হলো নব জীবনের বেদমন্ত্র :.। 

সেদিন স্বামীজি ছিলেন পরিচয়হীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মাত্র 

কিস্তু আজ তিনি সারা জগতের কাছে নব-জ্ৰীবনের বিছ্বাগুপ্রবাহ 
এনেছেন । বীর সাধক বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে এলেন ইংলগ্ডে। 

মার্গারেটের এক বান্ধবী খবর দিলেন যে মিষ্টার স্টাির বাড়িতে 
এই হিন্ু সন্্যাসী আসবেন । আর পিকডালী প্রিন্সেস হলে বক্ত৷ 
দেবেন। মার্গারেট আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রিন্সেস হলে 
গেলেন। মনে পড়ে, তরুণ মনের অশাস্ত বেদনায় বীর সাধক 
চেয়েছিলেন নিধিকল্প সমাধি । তার বিনিময়ে কী পেলেন তিনি? 

ঠাকুর তাকে দিয়েছিলেন জগত কল্যাণের মহান ব্রত। তিনি 
ঘুরে বেড়ালেন আসমুদ্র হিমাচল। 


১৮ 


আপন মহিমায় নিঃসম্বল অবস্থায় চিকাগো শহরে এসে যোগ 
দিয়েছিলেন ধর্মমহাসভায়। সেই আয়নায় একই প্রতিচ্ছবি। 
নিজেকে চেনার, ভারতের মঙ্গলের জন্য মার্গারেট এগিয়ে এলেন এক 
মনে জনমানবের কল্যাণ কামনায় । 

স্মরণ করি, বীর বিবেকানন্দের সেই তেজদ্ীপ্ত বাণী। বীর 
বিবেকানন্দ বার বার বলেছিলেন ; আধ্যাত্মিককা, পবিজ্রতা এবং 
দাক্ষিণ্য কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের একচেটিয়া বস্তু নয়। বিশেষ ধর্ম- 
সাধনায় মহান চরিত্রের নরনারীরা আবিভূতি হয়েছেন। তাই প্রত্যেক 
ধমের পতাকায় লেখা থাকবে--যুদ্ধ নয়--শাস্তি। ধ্বংস নয়-- 
আত্মস্থ করে নেওয়া । ভেদ নয়, দ্বন্দ নয়,-চাই শাস্তি। 

বীর বিবেকানন্দের কে ধ্বনিত হয়েছিল জাগরণের অভয় বাণী। 

লগ্ডনের প্রিন্সেস হলের সভায় ফ্াড়িয়ে স্বামীঞ্জি বলেছিলেন £ 
“আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, সমগ্র পাশ্চাত্তা জগত একটি আগ্নেয়গিরির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । যে কোন মুহৃতে অগ্নি উদ্গীরণ হয়ে পাশ্চাত্য 
জগতকে ধ্বংস করতে পারে। এখন যদি তোমরা সাবধান না হও, 
তবে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তোমাদের ধ্বংস আঁনবাধ ! 
তোমাদের কলক্জ! আর ছাপাখানায় যা না হয়েছে, যীশু ও বুদ্ধের 
কয়েকটি কথায় মানব, সমাজ তার ঠেয়ে ঢের বেশী উপকৃত হয়েছে। 
পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিল'জ্জ অন্নদারতা, নিষ্ঠুর 
ক্ষুংপিপাসা আর নিদারুণ অভিলাষ ।” 

স্বামী বিবেকানন্দের অমৃতময় বাণীতে সভা মধ্যে যখন বিপুল 
উদ্দীপন দেখা গেল, তখন ভিড়ের মধ্যে থেকে মার্গারেট নোবল 
বলেছিলেন £ পস্বামীঙ্রিঃ আপনি আমাদের সভ্যতার নিলজ্জ 
অন্থুদারতা, যুদ্ধলিগ্লা, আর অর্থের লোভ লালসাই দেখলেন। 
ভারতবর্ষের সহিত তুলন! করে পাশ্চান্ত্যের আর কিছুই কৰি আপনার 
চোখে পড়ল না?” | 

বীর বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “পড়েছে বৈকি 1 ভারতবর্ষ চিরকালই 
মানুষকে অমৃতের সন্তান বলে জেনেছে । এ-পৃ্িবীতে পাপ বলে 
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কিছু নেই। মানুষকে পাগী বলাই এক ঘোরতর পাপ। আমাদের 
ভারতীয় জীবনের একট উদ্দেশ্য আছে, তা হচ্ছে সমগ্র জাতীয় 
আধ্যাত্মিক শক্তিতে একাগ্রীভূত কর! ! আর যখনই সুযোগ উপাস্থত 
হয়, তখনই এই সমগ্রিভৃত শক্কির বন্যায় সমগ্র জগতকে প্লাব্তি 
করা |” 

মার্গারেট সেদিন বলেছিলেন, “এই সমষ্টিভূত শক্তির উৎস কি 
একমাত্র বেদাস্ত দর্শনেই আছে ?, 

বীর বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ভারতীয় বেদান্ত বার বার করে 
আত্মজয়ের কথাই বলেছে । বলেছে, আত্মানংবিদ্ধি ।: 

স্বামীক্ির কাছ থেকে মহান সত্যের বাণী শুনে সেদিন মার্গারেট 
অভিভূতকঠ্ে বলেছিলেন,_-পেয়েছি, সে ডাক আমি শুনতে 
পেয়েছি! এতদ্রিন এরই জন্য অপেক্ষা করেছিলাম । এই মহান 
সত্যের বাণী আমি আপনার কাছ্ছ থেকে পেয়েছি ম্বামীজি । আপনি 
আমাকে দীক্ষা দিন! আপনি আমার গুরু-আর ভারতবর্ষই 
আমার দেশ। 

সেদিনের মার্গীরেট পরবতী জীবনে হলেন--নিবেদিতা | 

স্বামীজি বলতেন ; বহু ব্যক্তিত্বের সমাবেশ নিবেদিতার মধ্যে 
দেখা যায়। 

ফিরে আসি আগের ঘটনায় । 

প্রিন্সেস হলেন ভিড়ের এক কোণে, অগণিত জ্রনতার ভিতর 
দিয়েই মার্গারেট দেখলেন বিবেকানন্দকে | 

দেখলেন এক আশ্্য সৌমাশাস্ত পুরুষকে । যাঁর চোখে মুখে 
সবাজে অ'নবচনীয় স্বগীয় সুষমা । সুগঠিত দেহ, সারা অঙ্গে গেরিক 
ৰসন। মাথায় গেরুয়া রডের উষ্ভীষ। চিরশক্তিমান পুরুষ বীর 
বিবেকানন্দ 

গুরুগন্ভীর কণ্ে ধ্বনিত হলো! বীরেন্দ্র ভাষণ । শ্রদ্ধায় মাথা! নত 
কয়ে এলে। মার্গারেটের। ফিরে এলেন অন্তরের বিশ্বাস নিয়ে। 
একটা অদ্ভূত অনুভূতি নিযে ফিরে এলেন তিনি। 


৮ 


একই আয়নায় সেই প্রতিচ্ছবি। 

সত্যের পথ ধরে আমাকে যেতে হবে।” মনের মধ্যে এক অভ্ভূভ 
শক্তির আলো নিয়ে স্বামীজির দর্শন পেলেন মার্গারেট । মার্গারেট 
খুঁজে পেলেন পথের ঠিকানা । 


নভেম্বরের শীতের একটি সন্ধ্যা। বাইরে তখন হিমপ্রবাহের 
মিছিল। লেডি মার্গাসনের বদবার ড্রযিংরুমে সবাই ব্যস্ত ও অধীর । 
নীরব জন পনের লোক। 

মার্গারেটে এলেন, এসে একট চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন । 
মৌনতায় মুস্ধ সকলে। ধুপের সৌরভ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে । 

মার্গারেটের সামনে সন্্যাসী বীর বিবেকানন্দ । চোখে মুখে 
আশ্চষ গভীরতা । হিমালয়ের মত ধ্যান গম্ভীর সে মৃতি। 

মার্গারেট স্বামীজিকে দেখলেন বার বার। শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে, 
ভাবে, আবেগে মোহিত হয়ে গেলেন তিনি । মোহিত হলেন সমবেত 
সবাই । 

সহাস্ত বীরসাধক বিবেকানন্দ । 

পিছনে রয়েছে জলজ চুল্লী। তখন শীতকাল। সবাই মুগ্ধ দৃষ্টি 
নিযে ম্বামীজির দিকে তাকিয়ে আছে। 

গৃহকমা লেডি ইসাবেল বললেন, সবাই এসে গেছেন স্বামীজ্কি। 

ব্বামীঞ্তি হাসলেন । গভীর আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে মার্গারেট 
অপেক্ষা করছেন আনন্ন মধুর সময়টিকে পাবার জ্বন্য । ঘরের দরজ। 
বন্ধ করে দেওয়া হল। 

নীরব, নিথর। 

স্বামীজ্বির কণ্ঠে ধ্বনিত হুল £ “শিব, শিব, নমঃ শিবায় ।, 

তার দৃপ্ত বলিষ্ঠভিমায় সবাই চমকে উঠলে ৷ বিহ্যাতের মত 
তার বাণী। 

স্বামীক্সি বললেন ঃ জীবনের পরম সভ্য মানুষের সেবা আর কাছ । 

মার্গারেটের অস্তরে আলোর বন্তা। সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিতে মুগ্ধ 
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হলেন মার্গারেট । তার হাদয়ে একটি নাম মুখর হয়ে উঠল-_্থামী 
বিবেকানন্দ। নভেম্বর মাসের কোন এক রবিবারের এক হিমসন্ধ্যায় 
স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন মার্গারেট । এবং সেদিন থেকেই 
মার্গারেটের অন্তরে এক আশ্চর্য বেদন। জেগে উঠেছিল । 

লেডি ইসাবেলের ঘরে সেই প্রথম দেখার দর্শন পেয়ে মুগ্ধ হলেন 
মার্গারেট । তবুও, তবুও মার্গারেটের সংশয় মনে বিরোধ লাগল বার 
বার। ঘুরে ফিরে স্বামীক্সির কাছে যাওয়া । মন দিয়ে শুনতেন 
স্বামীজির বক্তৃতা । লিখে আনাতেন। যুক্তি দিয়ে, তর্ক দিয়ে, 
বেদাস্তের ব্যখ্যা দিয়ে স্বামীজি তাঁকে যখন শোনাতেন, তখন 
মার্গারেটের হত যেন নবজন্ম । 

স্বামীজ্ির কণ্টে ধবনিত হয়েছে ; মানুষ কী চায়? কেবল সুখ? 
কেবলই ছুঃখ? সুখ আর ছুঃখ নিয়েই তো? মান্রষের জীবন । 

মার্গারেট শুনে পুলকিত হলেন । 

মনে পড়ে, প্রিন্সেস্হলে আত্মজ্ঞান' সম্বন্ধে যে দিন বিবেকানন্দেব 
কে ধ্বনিত হয়েছিল নতুন বাণী। 'শিব শিব? গম্ভীর নিনাদে সমস্ত 
সভাঁট1 তখন মুখরিত । 

আর মার্গারেট সেই সভার মধ্যে দিয়ে যেন নিজেকে খুঁজে 
পেলেন। তিনি যেন পেলেন এক অজান। জগতের সন্ধান । 

মনে পড়ছে মার্গারেট বলেছিলেন £ ন্বামীজি যদি লগ্নে না 
আসতেন, ত' হলে হয়ত আমার জীবনের ন্বপ্প সফল হত না1? 

মার্গারেটের জীবনে আশর্য রূপে বিকাশত হলে! নৃতন প্রেরণার 
আলোর শিখা । শুরু হল চলার ইতিহাস ' 

ঘটনার প্রতিধ্বনিতে দেখা যায়_-লগুনে যাবার সময় স্বামীজি 
মার্গারেটকে বলেছিলেন, “দেশের মেয়েদের জন্ঠ একট] পরিকল্পন' 
করেছি । মনে হয় তোমার কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য পাবো । 
ভারতের হাজ্জার হাজার মেয়ে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে । পশ্চিমের 
একটি মেয়ে এসে যদি তাদের পাশে দাড়িয়ে তাদের পথ দেখিয়ে দেয়, 
তাহলে নিশ্চয়ই তারা আবার মাথ! তুলে দাড়াতে পারবে । অবরোধ 
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রুদ্ধ হিন্দু মেয়েদের অন্তর কুঁড়ির মতই আধ ফোটা1। কিন্তু তাদের 
চরিত্রে আছে সরল বিশ্বাস, আর উৎসাহের অন্থপম এর্ধশ্ব_-ত্যাগ 
আর সহিষ্ুত।..*ভারতবর্ষ তোমার আপন ঠাই। কিন্তু সে জম্য 
তোমায় প্রস্তুত হতে হবে তিলে তিলে ।...ভারতবর্ধ আজও মহিয়সী 
নারী সৃষ্টি করতে পারেনি ।-*তোমার শিক্ষা, আন্তরিকতা, পবিভ্রতা, 
বিপুল মানব-প্রেম ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, তার চেয়েও বড় তোমার রক্তের 
তেজ ..এই সব আছে বলে ভারতবধষের জন্তে চাই ঠিক তোমারই মত 
এক মেয়ে ।? 

স্বামীন্ির এই কথায় সাড়া দিয়েছিলেন আয়ীরল্যাণ্ডের তরুণী 
মার্গারেট । যিনি নিজেকে ভারতবর্ষের পায়ে নিবেদন করে 
“নিবেদিতা” নামে চিরস্মরণীয়া হয়ে রইলেন ধরণীর বুকে । 


॥ ভিন ॥ 


স্বামীঞ্জি ১৮৯৫ গ্রীষ্টাকে আবার আমেরিকায় ফিরে গেলেন। 

মার্গারেটের শুন্ত মনে প্রেরণা যোগায় গীতা আর বাইবেল। 
উপনিষদ পড়তে শুরু করলেন তিনি । হিন্দু আর বৌদ্ধ মতবাদের 
গ্রন্থের মধ্যে খুঁজতে লাগলেন তার যুক্তির পথ । ধীরে ধীরে মনের 
মেঘ কেটে গিয়ে আসছে আলোর সংঘাত । 

স্বামী বিবেকানন্দকে ঘিরে অগণিত গুণমুগ্গের দল । 
১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্ষের এপ্রিল মাসে স্বামীজি আবার ফিরে এলেন 
লগুনেই। | 

মিঃ ই. টি. স্টাডি ছিলেন স্বামীজির অনুগত ভক্ত । তার চেষ্টায় 
শুরু হল লগুনে ধারাবাহিক ভাবে স্বামীজির জ্ঞানযোগ আর 
ভক্তিযোগের কথা । 

মার্গারেট রয়েছেন স্বামীজির সঙ্গে ছায়ার মতই । স্বামীজির 
স্বাহ থেকে বেদাস্ত দর্শনের আলোচন। শুরু করলেন মার্গারেট । মন 
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থেকে সরে গেল অন্ধকার। মার্গারেটের মন অসীম পরিতৃপ্তিতে 
ভরে ওঠে। 

সময়ের দ্রততালে কয়েকটি ঘটনার স্মৃতির সৌরভে মার্গারেট 
বুঝলেন এবার চাই গুরুর নির্দেশ । তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে । মনে 
হয়, কোন নিশ্চিন্ত সময়ের নির্ভরতায় তার কর্নসাগরে ডুবে যেতে হবে। 

অন্তরের ডাকে সাড়া দিলেন ন্বামীজি, তার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে 
ওঠে £ তোমার মধ্যে একট। জগৎ আলোড়নকারী শক্তি আছে। তার 
মধ্য থেকে আসছে মুক্তি। আমাদের প্রধান কাজ এগিয়ে চলা । হে 
মহাপ্রাণ জাগো, ওঠো । তোমার কি নিদ্রা সাজে ? 

এই মহান বাণী মার্গারেটের অন্তরে গেঁথে যায়। তবু সংশয়ভর। 
মনে একদিন মার্গারেট বললেন স্বামীজিকে, 'মাপনার সব কথ! যে 


বুঝতে পারিঃ আবার তা মেনে নিতে পারি, আমার প্রকৃতি সে রকম 
নয়।' 
স্বামীক্ষি হাসলেন । 


তারপর বললেন £ সংশয় ভালো: যাচাই করে--পরীক্ষ! 
করেই তো। সত্যকে গ্রহণ করতে হয়। তবেই তো সত্যকে খুঁজে 
পাবে জীবনে | 

মার্গারেট এবার ভাবলেন, এর চেয়ে সত্য আর নেই । 

বেদাস্তের উদার আদর্শের বেদীমূলে তিনি নিজ্জধেকে নিবেদন 
করলেন । আর এই হবে তার জীবনের সত্য পরিচয় ! 

দিন যায়। মার্গাবেট ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতম হয়ে 
ওঠেন। কিন্তু সংশয় ঘেরা মন তখনও | 

একদিন ঘরোয়া মআাসরে স্বামীঞ্জি বললেন ; ভারতের প্রাচীন 
তীর্থ আর তার বিখ্যাত শহরগুলির কথা । 

মার্গারেট মন দিয়ে শুনলেন, তারপর বললেন--আমাদের লণ্ডনের 
মতো শহর কিন্তু আর দ্বিতীয় নেই! শিক্ষা আর শিল্প-সম্পদের 
গৌরবে এই শহরের তুলন। হয় না । 

বীর সাধক বিবেকানন্দ বললেন £ খুব সত্য কথা । তারপর হঠা$ঃ 


৪ 


বিছ্যতের মত বলে উঠলেন ; কিন্তু একথাও আমরা ভুলিনি যে+ এই 
লগুনের সৌন্দর্যের পিছনে রয়েছে দেশ-বিদেশের কত লুষ্টিত সম্পদ । 
কোম্পানির শাসনের আমলে তোমাদের দেশ লুণ্ঠ করেছে ভারতের 
অজতঅ্র ধন-সম্পদ । আর তাতেই গড়ে উঠেছে তোমাদের দেশের 
যত কলকারখানা আর শিল্প প্রতিষ্ঠানা এর প্রমাণ রয়েছে 
ইতিহাসে । 

স্বামীঞ্জির কে এ কথা শুনে মার্গারেট বিস্মিত হলেন । 

মনের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল। গুরুকে মনে মনে প্রণাম 
করে বললেন.--আমাকে পথ দেখাও প্রভু । 

মার্গারেটের মন চায় এক অনিবান আলোকের পথে ছুটে যেতে । 
তার জীবন ও জগৎ যেন বিবেকানন্দময় হয়ে উঠছে । মনে পড়ে তার 
স্বামী বিবেকানন্দের কঠের সেই কথা £ আর আমার দেশের দীন 
দরিদ্র অভাগা ভাই-বোনেরা", 

অভিভূত কণ্ঠে বলেছিলেন মার্গারেট, আমি আপনার ওদের 
মুক্তির জন্য কাজ করতে চাই । 

স্বামীক্ষি বললেন  সন্গ্যাসী আমি। আনার সঙ্গে তুমি কাক 
করতে পারবে তো 1? ভেবে দেখ । 

ভাবনার তীরে এলেন মার্গারেট | 

স্বামীজি সুইজারল্যাণ্ড থেকে ঘুরে এলেন ' তার সঙ্গে এলেন 
সেভিফার দম্পতী । তারাও স্বামীজির সঙ্গে যাবেন। 

মার্গারেট ভাবেন। তন্ময় হয়ে ভাবেন। 

নিশ্চিত নির্ভরতার আলোকের "তীরে এসে প্রতীক্ষা করেন, মনে 
মনে বলেন, আমায় পথ দেখাও গ্রভৃ। 

এগিয়ে চলে কাল। সময় স্মৃতিকে বহন করে। মহাকালের 
ডাক শোনা যায়। স্বামীজক্জির ডাকে চমকে ওঠেন নিবেদিতা । 
অন্তরে আলোর বস্তা । নিবেদিত মার্গারেট স্বামীজির পাপন । 

স্বামীর্জি বলে চললেন £ আঙ্ঞ পৃথিবীতে কিসের অভাব জানে ? 
আর পৃথিবী চায় এমন কতকগুলি নরনারী যারা রাস্তায় নেমে এসে 


খ্৫্‌ 


বুকে হাত দিয়ে বলবে, ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের আর কেউ নেই। 
তোমাদের মধ্যে কেউ প্রস্তুত? মার্গারেটের কণ্ঠে অভয় মন্ত্র। 

বুঝলেন ভারতবর্ষ তাকে ডাকছে । কঠে জেগে ওঠে ই ভারতের 
কল্যাণই আমার কল্যাণ | 

এগিয়ে চলে দিন । 

আসে বুঝিবা জীবনের পরম সত্য লগ্ন; 

স্বামীভ্রি বলেন £ ভালো কথা, তূমি যদি আমাদের সঙ্গে যেতে 
চাও, চল। সেখানে গিয়ে দীন-দরিদ্রের সেবা করবে । 

মার্গারেটের অন্তরে আলোর বন্যা! | 

্বামীজি বললেন £ আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটা 
পরিকল্পনা করেছি । আমার বিশ্বাস আমি এতে তোমার সাহায্য 
পাব। 

মার্গারেটের জীবনে এলো পরম শুভদিন। বললেন তিনি- 
পারব, নিশ্চয়ই পারব। আপনার কাজে নিঙ্গেকে উৎসর্গ করতেই 
চাই আমি । 

স্বামীজির কে ধ্বনিত হয় £__সেখানে হাজার হাজার মেয়ে 
আক্র তোমার অপেক্ষায় পথ চেয় আছে, পশ্চিমের একটি মেয়ে আজ 
যদি তাদের পাশে দাড়ায়, তারা সাড়। দিয়ে মাথা তুলে দাড়াবে । 

মার্গারেটের সমস্ত দেহ মন ছুলে ওঠে! 

আনন্দে বলে উঠলেন £ যাব, যাব আমি । আমি তাদের পাশে 
ঈাড়াতে চাই যে। 

ব্ামীজ্ি বলেন--মনে করে দেখ--এখানকার সব কিছু ফেলে 
যেতে হবে । তোমার অতীত বলে কিছু থাকবে না? পারবে ? পারবে 
তুমি? আমার দেশ বড় গরীব? পারবে তুমি সেই দারিদ্র্যের মধ্যে 
নিজেকে মানিয়ে নিতে? 

মার্গারেট অধীর হয়ে উঠলেন । বললেন, আমি পারব স্বামীজি। 

স্বামীজি বললেন, বেশ, তবে তাই হোক, তুমি নিবেদিত হও 
ভারত মাতার চরণে। 
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কিছুদিন পরে ম্বামীত্ি চলে গেলেন। যাবার আগে বলে 
গেলেন, সময় হলেই তোমার ডাক আসবে । তুমি তোমার মনকে 
তৈরী করে নাও। 

স্বামীজি চলে পেলেন। 

মার্গারেটের প্রতীক্ষা । কবে আসবে গুরুর ডাক ? 

এগিয়ে চলে দিন। 

মার্গারেটের মন বুঝি উধাও হয় ভারতের দিকে । 

স্বামীজির চিঠি পেলেন । উত্তর দিলেন। 

চিঠি-পত্রের মাধামে গুরু-শিষ্যের খবর যায় আর আসে 
অধীর! মার্গারেট । 

স্বামীজির চিঠিতে কাজের কথা-_যাবার কোন তাগাদা নেই । 

স্বামীজি লিখেছেন £ “তুমি এখানে না আসিয়া ইংল্যাণ্ড হইতেই 
আমাদের অন্ত বেশী কাজ করিতে পারিবে। দরিদ্র ভারতবাসীর 
কল্যাণ কামনায় তোমার বিপুল স্বার্থত্যাগের জন্য ভগবান তোমার 
মঙ্গল করুন । 

মার্গারেট অধীরা হয়ে উঠলেন । 

চোখের জলে প্রাবিত হয়ে জানালেন স্বামীঞ্জিকে, “আর যে 
অপেক্ষা করতে পারছি না । আমাকে যাবার অন্মতি দিন ।? 

স্বামীজ্জি অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন £ কাজে ঝাপ দেবার আগে 
ভাল করে ভেবে দেখো । ভারত আজ তোমাকে চাইছে । তোমার 
মত মেয়ে আকঙ্ক ভারতের প্রায়াজন। তবুও 'মআসবার আগে ভোনে 
দেখো, ভূলে যেতে হবে তোমার অতীতকে । পারবে তো 1" 

মার্গারেটের আর ভাবন। নেই । সন্ধান পেয়েছে নতন পথের । 
এলো। সেই আসন্ন দিন। 

মার্গারেট জানালেন তাঁর মাকে ভারতে যাবার খবর। 

মেরী তার মেয়ে মার্গারেটকে বুকে জড়িয়ে বললেন, জন্মের সঙ্গে 
সংগেই দেবতার চরণে তোকে নিবেদন করেছি। 

মার্গারেট যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এলে! সেই দিন ! 
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খিদায় দিতে এলেন মা। এলেন বোন, এলেন পরিচিত বন্ধুর1। 
মার্গারেট একবার চারিদিকে তাকালেন! কান্নায় হুলে উঠলে! 
লগ্ডনের আকাশ বাতাস । মায়ের চোখে জল। বোনের ও বন্ধুদের 
চোখেও অল । 
আর মার্গারেট ? 
স্থির। নিশ্চল। নিয়। 
চলে যাচ্ছে প্রিয় মার্গারেট । ভাবময় মার্গারেট । জাহাজ 
ছেড়ে দিল। নতুন জগতের ডাকে ইউরোপের উপকূল ত্যাগ করে 
মাঞ&ারেট এগিয়ে চলেছেন আরেক ভীরে। 
ডাক এসেছে । স্বাশীজির ডাকে আসছেন মার্গারেট | 
১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী সাত সমুদ্র পার হয়ে জাহাজ 
এসে থানলো। কলকাতা বন্দরে : 


॥ চার । 


১৮৯৮ শ্রীষ্টান্দের ২৮.শ জানুয়ারী ভারতবর্ষের মাটিতে পা! দিলেন 
মার্গারেট । 

ভারতমন্ত্রই তার একমাত্র ক্ষপ। ন্বামীজির ধানের ভারত আর 
তার সাধধনাকে সফল কার তুলতে হাব। 

এলেন কলকাতা বন্দরে । বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চারিদিকে 
তাকালেন । কয়াশা-ভরা সকালে ভিনি তাকালেন চারিদিকে । 

দেখলেন চাঁবিদিকে লোক সমাবেশ । স্বপ্নের মত চিত্র সব। 

সহাস্তে দান্ডায় গুরু বিবেকানন্দ ৷ সঙ্থাস্তমুখে স্বামী বিবেকানন্দ 
এগিয়ে এলেন অভিনন্দন জানাতে । ৃ 

অভার্থনায় মার্গারেট অভিভূত হয় উঠলেন । 

নীরব অন্নুভূতিতে অভিভূত মাগারেট। স্বামীক্ির মত আর 
একজন সন্ন্যাসী তার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন | 

শীতের আশ্চধ সকালে মার্গারেট যেন স্বপ্ন দেখছেন। 
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দেখছেন, অন্ভবে আর আনন্দে, একদিন যা ছিল অন্তরে, আজ 
তা মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠল। 

হেঁটে চলেছেন মার্গারেট সঙ্গে স্বামীজি । বন্দর ছাড়িয়ে এলেন 
ছেোড়ায়-টান। গাড়িতে । এলেন পার্ক ক্রাটের বাড়িতে ! 

এসেছেন মার্গারেট । স্বামীজি পার্ক ট্রাটের-বাড়িতে মার্গারেটকে 
বাংলা শিখাবার জন্য একক্ন সন্যাসীকে পাঠালেন । 

স্বামীজি এই সময় বেলুড় মঠ তৈরীর বাণপারে খুব ব্যস্ত ছিলেন। 

হেনরিয়েট স্কুলের জমি কিনে দিয়েছেন । এসেছেন মিসেস সারা 
বুদ এলেন মিস্‌ ম্যাকলয়েড। 

স্বামীজি পার্ক গ্্রীটের বাড়ী থেকে মার্গারেটকে নিয়ে এলেন 
কলকাতায় বাডিতে । 

সানন্দে অপীরা হয়ে উঠলেন মাগীরেট! ম্যাকলয়েডের সঙ্গে 
আগে থেকেই তার পরিচয় ছিল। এখন পরিচয় হল সারাবুলের 
সে 

স্বামীজ্বির কাছ থেকে মার্গারেটের শিক্ষা শুরু । তিল তিল করে 
তাকে গড়ে তুললেন স্বামী বিবেকানন্দ । শিক্ষা দীক্ষা! উপদেশ দিয়ে 
স্বামীন্দ্রি মার্গারেটকে গড়ে তুলতে আরস্ত করলেন । 

ভারতে এসেছেন মার্গারেট, এ দেশকে চিনতে হবে। এ দেশের 
জনসাধারণের সঙ্গে হবে তার অন্তরের পরিচয় । স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে 
ম:গঁঠরেট এগিয়ে চলেন । 

মার্গারেটেকে একাস্তভাবে ভারতীয় নারী হতে হবে। সেই 
মন্্ শিখে নিলেন মার্গারেট । শিখলেন ভারতের আচার-মনুষ্ঠান। 

[দলেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস । 

দিন যায়। মার্গারেট বুঝলেন, ভারতের জন্যই আমার জীবন, 
যৌবন --সব কিছু । ভারতীয় নারী হয়ে চলতে হবে। মনে ও প্রাণে 
ধান-_ ভারত আমার। বেদমন্ত্রের মত পবিত্র আর শুভ্র থেকে 
শুভ্রতর হয়ে ওঠেন মার্গারেট । 

দিন এগিয়ে চলে ছায়।-ছবির মতই । 
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১৮৯৮ গ্রীষ্টান্ধের একটি সভা । স্টার থিয়েটার জনকোলাহলে 
মুখরিত । উদ্দেশ্য মার্গারেটকে জনসাধারণের সামনে পরিচয় করিয়ে 
দেওয়া । বক্তা মার্গারেট । সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দ । 

মার্গারেট বললেন তার মনের কথা--সেবা! আমার ধর্ম । 

অভিভূত হয়ে উঠলেন বিবেকানন্দ । মার্গারেটের বক্তৃতায় তিনি 
মুগ্ধ হালন। 


ঘুরে ফিরে এগিয়ে আসে দিন । 

সেবা আর কাজ এই ত্রত নিয়েই মার্গারেট এগিয়ে চলেন। 

মার্গারেট বললেন £ বলুন স্বামীজি, কি করলে সব চেয়ে বেশী 
আপনার সেবা করতে পারি। 

স্বামীপ্জি সন্সেহে বললেন ; ভারতকে ভালবেসে । ভারতবধের 
সেবা করে | 

মার্গারেট খুশীর আবেগে ঝলমলিয়ে উঠলেন । তবুও মনে মনে 
সংশয় মার্গারেটের । কবে গড়ে উঠব আমি ? 

গুরু ম্বামী বিবেকানন্দ । শিষ্য! মার্গারেট | 

'ধামীঙ্জি বললেন: ভবিষ্যতের কাছে কোন আশা কর ন!। 
আত্ম-নিবেদন যেন বড় না হয়ে ওঠে। 

পিন এগিয়ে চলে । 

শিক্ষা আর সাধনার ব্রত নিয়ে এশিয়ে চলেন নিবেদিতা । মনে 
ভাবেন কবে আসবে আমার সেই শুভদ্িন? যেদিন আমার হবে 
নবজন্ম। আমার হবে দীক্ষ।। নিবেদিত হতে চান মার্গারেট । 

স্বামীত্রি বলেন, এখনো সময় হয়নি । ভুলে যেতে হবে তোমার 
অতীতকে । তিল তিল করে প্রস্তুত হতে হবে তোমার। তুমি 
নিবেদিত হবে মায়ের চরণে । 

মার্গারেটের অধর প্রতীক্ষা । 


মহাকাল জেগে ওঠে। আসে বুঝিব! সেই শুভদিন। 
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সবার মা সারদা । 

শ্রীমার চরণে প্রণাম জানাতে এলেন মার্গারেট । 

ভারতের মাটিতে পা দিয়ে এই প্রথম দেখ । সঙ্গে এসেছেন 
আরও দু'জন বিদেশিনী। সিসেস বুল ও মিস ম্যাকলয়েড। 

সবার মা সারদা রয়েছেন বাগবাজারে। বিদেশিনীদের ছায়। 
পড়ল মায়ের চরণে। সবার না সারদা সমন্সেহে ওদের বসালেন। 
মার্গারেট দেখছেন মাকে বার বার। সবার মাও দেখছেন 
নিবেদিতাকে। 

মার্গারেট ভাবছেন-_-কি অদ্ভুত আমার মা, এ ষেন চিরকালের 
ম!! মাগে। ভোমাকে এখে জীবন ধন্ত। কী অপরুপ সৌন্দয 
তোমার | 

শ্রীমার মুখে অপৃব জ্যোতি । ম! বললেন এসো। মা, এসো। 
এতো। তোমারই দেশ । 

মা সারদা আবেগে বিভোর বিদেশিনীদের বুকে হৃড়িয়ে ধরলেন। 
কোন যাছ বলে যেন সব এক হয়ে গেল । 

এলেন বিবেকানন্দ । মাকে প্রণাম করে বললেন, মার্গারেটের 
দীক্ষা দেবার সময় হয়েছে । 

না আশীবাদ করলেন মার্গারেটকে। বললেনঃ জীবনে জয়ী 
হও। অন্তরে আলোৰ বন্া। নিয়ে ফিরে এলেন মার্গারেট । 


অবশেষে এলো সেই দিন। 

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মাচ মাসে বিবেকানন্দ দিলেন দীক্ষা । 

ব্রহ্মচারিণী হলেন মার্গারেট । রামকুঞ্চ সংঘের অন্তম সাধিকা। 
হলেন তিনি। মুহুর্তের মধ্যে ভূলে গেলেন সব, নিজের অভীত-- 
নাম, গোত্র, জাতি--সব কিছু বিসর্জন দ্রিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ 
নোবল। 

কালের ইতিহাসে নবজন্ম । নতুন নাম নিবেদিত । 
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গুরুর দেওয়। নামে, গুরুর দেওয়। মন্ত্রে জেগে উঠলেন নিবেদিত] । 
শুরু হল তার নতুন জীবন। ভারতের মাটির সঙ্গে নিজেকে উৎসর্গ 
করে দিলেন নিবেদিতা | 

নিক্বেকে এমন ভাবে উৎসর্গ করার দ্বিতীয় উপম1 আর নাই । 


॥ পাচ ॥ 


এলে। নিজেকে চেনার শুভলগ্। 

বীর বিবেকানন্দের অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নতুন পথের নির্দেশ 
পেলেন নিবেদিত] ৷ 

্বামীজি ভাবলেন, এবার নিবেদিতাকে চেনাতে হবে 
তারতবধকে । জানাতে হবে ভারতের চিরন্তন রূপকে । 

ব্বামীজির সঙ্গে চলেছেন নিবেদিতা আর তার অন্যান্য সঙ্গীরা । 

উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ হল। 

এই দেশভ্রমণ কালে নিবেদিত! তার 'স্বামীজির সহিত হিমালয়ে' 
গ্রন্থে পিখেছেন £ “এমন সব মুহূত্ আসিমাছিল, যাহ] তুলিয়া যাইবার 
নহে । এমন সব কথা আনয়াছ, যাহা! আমাদের মনে সার! জীবন 
ধারয়া প্রাতর্ধনি তুলবে । পার অন্তরে গাগয়। রহিবে হিমালয় 
ভ্রমণ ।' 

শুরু হল শুভযাত্া । 

নিবেধিতা তার অভিজ্ঞতার কথ! নর্ণনা করে গেছেন এই 
গ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “মে মাসের শেষ ভাগ পধস্ত আমাদের যাত্রা 
শুরু হয়েছিল, একটির পর একটি জায়গায় যখন মামরা এলাম, 
্বামীজি তখন দেখিয়ে দিলেন ভারতের আসল রূপ । শুধু কি তাই ? 
আখানঠের স্রবিস্তত ক্ষেত, খামার, গ্রামবহুল সমতল ভূমি অতিক্রম 
কারে যাএয়ার সময় স্বামীজির প্রেম এমন উলে উঠতে, যা নিজেদের 
চোখে ন! দেখলে বোঝানো যাবে না একদিন বিকেল বেলা 
তরাই অঞ্চঙ্গ পার হয়ে চলেছি, সেই সময় স্বামীজি আমাদের মনে 
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করিয়ে দিলেন যে, এই যে তীর্থভূমি আজ ত! ভগবান বুদ্ধের 
স্মৃতিতীর্ঘ রূপে পরিণত হয়ে আছে ।” 

নিবেদিত হিমালয়ের প্রকৃতির কোলে, তার রূপে মুগ্ধ হয়ে 
স্বামীজিকে তিনি দেখতে পেলেন এক বিরাট পুরুষ রূপে ূ 

শুরু হয় শুভযাত্রা ! 

এগিয়ে চলেছে ট্রেণ হিমালয়ের বুক চিরে। বিস্ময়ে অভিভূত 
হয়ে দেখছেন নিবেদিতা । দেখলেন, ধ্যানগন্তীর হিমালয়েব মৃতি। 
শুনলেন মন্দিরে মন্দিরে দেবতার নাম গান সবই যেন নতুন করে 
চিনলেন নিবেদিতা | 


নৈনিঙালে এছলন সবাই । ছুটে এলেন খেতড়ির রাঁজ1। 

স্বামীজিকে ঘিরে মুখর হয়ে উঠল পাহাড়ের গায়ে রাজপ্রাসাদ ! 
পাহাড় আর গাছ দিয়ে ঘেরা এই মন্দির, নিবেদিতা আর তার 
সঙ্গিনীদের তাবু পড়ল এইখানে । 

মুগ্ধ নিবেদিতা । বিশ্মিত' 

স্বামীক্বির ভাষণে নিবেদিতা বুঝলেন দেশই স্ব। ভারতবর্ষ 
তার গুরুর ধান। 

এরপর এলেন আলমোড়ায়! 

সন্গযাসীরা উঠলেন ঘোড়ার পিঠে । মেয়ের; গাড়িতে । 

গভীর বন-জঙ্গল। চারিদিক সজ্জিত ফুল আর ফুল! দেবদারু 
আব পাইন গাছগুলো সব হাওয়ায় তুলছে । 

হিমালয়ের রাজত্ে এসে নতুন একটা অম্ুভূতির মধ্যে ডুবে 
গেলেন নিবেদিতা । এখানে এসে শ্রীমতী য়্যানি বেশান্তের বাসভবনে 
এলেন নিবেদিতাকে নিয়ে স্বামীজি । নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয় হল 
য্যানি বেশান্তের। ঘরোয়া আলোচনায় মুখর হলেন স্বামীজি। 
ইতিহাস, ধর্ম, শিক্ষা) সংস্কৃতি সথ্ন্ধে তর্ক হল নিবেদিতাক্ষে ঘিরে। 

তারপর ছুটে এলেন সেভিয়ার দম্পতিও | সেখানে সবাই মিলিত 
হলেন। 
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নিবেদিতা-_৩ 


আনন্দে উলে উঠলেন সবাই । প্রকৃতির লীলানিকেতন। 
দু'জন বিদেশিনী মহিল! উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন । 

কিন্তু নিবেদিত। ? 

তার মনে হলো, এই বিশাল পথিবী আর প্রকৃতি তাকে দিয়েছে 
আঙ্্র অন্য এক জগতের খবর । 

স্বামীক্জি বাইরে কঠোর । 

স্টধু বললেন-_ “চলো, চলো, এগিয়ে চলো 

নিবেদিতার মনে সংশয় | 

খামীজির যেন আহ আগের মত তার প্রতি আগ্রহ নেই। সংশয় 
ঘের মন, মতে হয় এ যেন ৬ক নতুন স্বামীপ্তি। মনে পড়ে, স্বামীজ্বিকে 
যখন ইংলগ্ডে প্রথম পরিচয়ে দোখেছিলেন, এখন যেন তার অন্ত রূপ । 

নিবেদিতার মনে আলোডন জাগে । মানে মনে ভাবেন, স্বামীজি 
যেন তার প্রতি মনোযোগী নন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ওঠেন 
নিবেদিতা । মানসিক বিক্ষোভ £ল মনে মনে। 

নিজেকে ভূলে গিয়ে নিজের সমস্ত অতীতকে ভূলে গিয়ে তার 
মনে মনে প্রার্থশ স্বামীজ্ির অভয় বাণী; ভোমাকে হতে হবে দীন, 
শরণাগত, এইট কঠোর ত্রতেই হব তোমার জয় 

ক্রমশ “দন বদলের পালা শেষ । 

স্বামীঙজ্জি চলে গেলেন কিছু।দনের ভ্রম বাইরে। কেনন? 
নিবেদিতার মনে যে সংঘাত তাকে দূর করতে হবে! 

এলো শুভ সময়! নিবদিতা বিকশিত হালন ! ভার মনের 
অন্ধকার দূর হয়ে গেলো! মানিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে 
তান বুঝলেন--নিঙ্জের ব্যক্তিত্বকে ব্জায় রেখে গুরুর কাজে নিজেকে 
সপে দেব। 

নিবেদিতার এই সংকট সময়ে, যখন স্বামীজ্ি কাছে ছিলেন ন?, 
তখন তার মনে হয়েছিল যেন, অন্ধকারে পথ ধরে চলেছি । আমার 
যাত্রালোকে যেন পরম সত্য স্থিরতাকে পাবার অন্য পাগল হয়ে 
খুঁজছি! ভ্রানিনা এ চলা পথের শেষ কোথায়! 
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ফিরে এলেন স্বামীজি । 

সামনে আনত মুখে কান্নায় অধীরা নিবেদিত? বললেন, আমাকে 
পথ দেবান। 

নিবেদিতাকে বললেন স্বামীজি £ ভুলে যেতে হবে তোমার 
অতীতকে । তোমার আচার-ব্যবহার সব কিছু হিন্দ্ু-নারীদের মত 
করে তুলতে হবে। তুমি যে ত্রহ্ষচারিণী ! 

চোখের লে প্লাবিত নিবেদিতার নবজন্ম। একট আলমোড়ায় 
পেলেন নিন্দিত নতুন জীবনের পথ । 

এলেন এবার ভূ-ন্বর্গ কাশ্মীরে । আলমোড়া থেকে কাশ্মীর | 
কাশ্মীরের চির সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করলো । 

ছায়াছবির মত মিলিয়ে গেল সব। 

এল আবার নতুন পথের নিশান! । 

ক্ধামীজির মন তখন ছুটে চলেছে আবেক জগতে । 

নীর সাধকের কে অভয় বাণী । 

তার নিশানা অমরনাথের দিকে £ চলো চলো এগিয়ে চলে।। 

অনুভব আর অপরিসীম তৃপ্তি নিয়ে নিবেদিতা চলেছেন । তারও 
মনে বিপ্রব। কে গান! 

বুঝলেন অমরনাথে চলেছেন তিনি । সেইখানেই হাবে তার অঙ্সি 
পরীক্ষা; অশ্রু সাগরে বিলীন নিবেদিতা । মৌনতায় প্রার্থনা, পথ 
দেখাও, পথ দেখাও-- নিয়ে চল আমাকে । 

বীরসাধকের কণে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, চলো চলো এগিয়ে চলো | 

কাশ্মীরের চিরপবিত্র ছুর্গম তীর্থ অমর নাথ । তুষারে ঢাক 
চিররহস্তে ঘের! এই 'ীর্থ পথ । 

শুর হল আ'কাজিক্ষিত শুভযাত্রা । তীর্থ যাত্রীদের সঙ্গে চলেছেন 
নিবেদিতা । স্বামীফ্ছির নির্ধেশমত সবাই চল শুরু করেছেন। 

নিবেদিতা অনুভব করলেন, দেবীর দর্শন লাভের জন্য ভার মন 
ভীষণ ব্যাকুল। 

কি অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা দীর্ঘ দুর্গম পথ। সন্ধ্যাকাশ আরও 
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রহন্তময় হয়ে উঠেছে । এবার অগ্রসর হতে হবে ছুগ্গম গিরি রহস্যকে 
অতিক্রম করে অমরনাথের দিকে । 

স্বামীজির নির্দেশমত নিবেদিতা সকলের সঙ্গে পায়ে পায়ে 
চলেছেন। 

পথের ছু'ধারে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। 

উঁচু, নীচু ভাঙ্গ! রাস্তা পার হলেই পঞ্চনদের সঙ্গমন্থল। সেখান 
থেকে হিমপ্রবাহের মধ্যে একটি রাস্তা । সেই রাস্তা শেষ হলেই 
অমরনাথ গুহ । 

এলেন অমরনাথে। 

নিবেদিতা এলেন । দেখলেন, ধ্যানমগ্রতাপ বিলীন স্বামীজি। 
পরমলগ্নে মহান তপস্তায় নিজেকে উঞ্জাড় করে দিলেন নিবেদিত । 

মহাসাধক মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব তার সম্মথে । নিবেদিতাঁর মনে 
তবুও সংশয় ! সব উজাড় করে দিয়েও কেন এ শৃন্ততা । 

বীর সাধক বুঝলেন সব। বললেন, পথই তোমার সত্য হোক । 


কালের ইতিহাসের সাক্ষী রয়েছে নানাপ্রকার চিত্র। তাই এই 
ভ্রমণ কালে নিবেদিতা ফিরে এলেন আপন বিশ্বাস আর চলার গতি 
সম্বল করেই । 

অমরনাথ থেকে ক্ষীরভবানী । একা গেলেন স্বামী 

যাণার আগে বলে গেলেন, অমরনাথে এলে নিজেকে ফিরে 
পেয়েছি--সেখানে পেয়েছি ইচ্ছামৃত্য । আকুল হয়ে ডাক মাকে! 
অন্তরে সাড়া দেবেন মা। 

চলে গেলেন গুরু ৷ 

নিঃসঙ্গ নিবেদিতা । আ7লার পরশ পেলেন, 

্ষীরভবানী থেকে ফিরে এলেন স্বামীজি । এসে দেখলেন ভক্তি 
আর বিশ্বাসে ভর মায়ের পাদপন্মে নিবেদিতা । 


শ্রীনগর থেকে ফিরে এনেন নিবেদিত! । 
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এই উত্তর ভারত ভ্রমণকালে নিবেদিত। ভার অভিজ্ঞত। নিয়ে 
যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে দেখা গেছে শিষোর প্রতি গুরুর যে 
অসীম আকুলতা, তাই প্রতিফলিত তাঁর জীবনে । 

কশ্নজ্বগতে প্রবেশ করবার জন্য উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ করে 
নিবেদিতা ফিরে এলেন কলকাতায় । 

শুরু হল কমজ্জীবন । 


॥ ছয় | 


নিলেদিতা বালিকা বিদ্যালয় 
১৮৯৮ গ্রীষ্টাব্ের ১২ই নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিদ্যালয় । 
মীক্ষি এই বিদ্যালয়ের নাম দিলেন। আর এই বিদ্যালয়ের 

শুভপ্রতিষ্ঠার উদ্বোধন করলেন সবার ম! শ্রীশ্রীসারদামণি। 

স্বামী সারদা'নন্দ, ম্বামী ত্রন্মানন্দ করলেন প্রাণভরা মাশীবাদ। 

হঘেদিন বিদ্যালয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠ! হল, সেদিন ছিল দীপান্বিতা । 
সার। শহরে সেদিন আলোর মেলা । 

মঙ্গল ধ্বনিতে মুখর প্রচ্িটি গৃহ ! প্রদীপের মালায় শোভিত 
দিকৃ-দিগন্ত | 

আর নিবেদিতা ! ভিনি জ্বালালেন জানের আলো | যে শিখায় 
মুখর হয়েছে বাংলার নবনারী ! 

স্বামীন্দ্ির নির্দেশম 5 নীচের তলায় স্কুল বসানো! হলো । সদর 
দরজার পাশে যে বৈঠকখানা, তার এপাশে কোন পুরুষের বা অন্থা 
কোন দেশীয় মেয়েদের আনাগোনা হবে না। 

কমতালিক প্রস্তুত করে দিলেন নিবেদিতা । 

স্বামীঙ্জি বললেন, নিজেকে চেনার সুযোগ এসেছে তোমার । 
এগিয়ে চলেো। তোমার কাছে । 

্বামীজির নির্ধেশ মেনে নিয়ে নিজেকে ধন্ত মনে করলেন 
নিবেদিত! | 
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মঠ থেকে এলেন স্বামী সদানন্দ। 

নিবেদিতাকে দেখা-শোনার ভার নিলেন শরৎ মহারাজ । 

সদানন্দের মুখে রাঁমায়ণের গল্প শুনে যুদ্ধ হলেন নিবেদিত] । 

যাদুর মত সব ঘটে যাচ্ছে নিমিষে । দেখতে দেখতে সময়ের দ্রেত 
তালে এগিয়ে চলে দিন। স্কুল গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে 
মানিয়ে নিলেন বাগবাজারের প্রতিবেশীদের সঙ্গে । 

মনের মত করে মিশলেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে । 

দেখতে দেখতে সরগরম হয়ে উঠলো! বাগবাজারের গৃহাঙ্গন। 

নিবেদিতার শিক্ষাপদ্ধতি ছিল অভিনব। ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়েদের শেখাতেন খুব সহজ করেই | শিক্ষা দিতেন রং তুলি আর 
ছবি দিয়ে। শেখাতেন পুতুল গড়া; স্চের কাজ। তেঁতুলের বীচি 
গোন! থেকে শুরু করে রামায়ণ আর মহাভারতের গল্প পযন্ত । 

সকলের মন ক্রয় করে নিবেদিতা এগিয়ে চলেন তার পথে । 


প্রীপ্রীসারদা'মণি স্কুল প্রতিষ্ঠার দিনে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন 
নিবেদিতাকে। কল্যাণীর প্রতিমূতি নিবেদিতা মায়ের কথা বঙ্গতে 
গিয়ে বলেছেন, আমার মানে হত ভারতীয় 'নারীকুলের আদর্শ সম্বন্ধে 
শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষ বাণী তি'নই।...খুবই সরল স্বভাবের 
মেয়েদের মধ্যে যে গভীর জ্ঞান ও মাধূর্বের বিকাশ দেখা যায়, তা 
আমি প্রত্যক্ষ করেছি সারদা দেবীর কাছে। তার নিষ্ঠা ছিল 
অসাধারণ, মন ছিল উদার। 

শ্রীসারদামণির প্রসঙ্গ উঠলেই নিবেদিতা অধীর হয়ে উঠতেন। 
যখনই তিনি নিজেকে এক ভাবতেন, তখনই চলে আসতেন 
মায়ের কাছে। 

আর মা? 

তার সেহ সুধায় নিবেদিতাকে গহণ করেছিলেন অন্তর দিয়ে । 

মা! ডাকতেন তাকে খুকী বলে। 

শ্রীশ্রীসারদামণি বলতেন, খুকী তো! এই দেশেরই মেয়ে । ও আর 
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জন্মে আমাদের কেউ ছিল, ঠাকুরের কথা! প্রচার করবার জন্যেই ও" 
সেখানে জন্মেছে, নিজের দেশ ছেড়ে চলে এসেছে । কি গুরুভক্তি। 

একদিন নিবেদিত অভিমান করে বললেন মাকে, পমা, ভারতের 
সব কিছু শিখলাম, কিন্তু ভারতীয়দের মত পা মুড়ে বসবার কায়দাটুকু 
শিখলাম না।”। 

মা হাসলেন । 

আর একদিন বিকালে এপেন নিবেদিতা । 

নিবেদিতা মায়ের শেখানো বাংলায় বলেন, এ মারি দেবী. 
আপনি হন আ-মা-ডিগের কালী ।? 

খুশীর প্রতিধ্বনি করে ওঠেন ক্রপ্্িটন। বলেন, 4) ৮০5 0011 
10010130113 1701 1211), 

মায়ের মুখে প্রসন্নচা । বলেন মা, পাপু, আমি কালী হতে পারব 
না? প্রিভবার করে থাকতে হবে আমাকেই । 

বলেন, “মাগো, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমর) 
তোমাকে দেখব কালীরূপে। কেননা ঠাকুর যে আমাদের মহাদেব 

মায়ের নীরপতায় প্রতিশ্ররতি আদায় করে নিলেন নিবেদিতা 
বলেন নিবেদিতা, 'মাহগা, তোমার চরণে যেন স্থান পাই আমি !? 

হাসেন মহামায়া । 


আর একদিন বিকেলবেলা। স্বামীজি তখন অমরলোকে। 

নিঃসঙ্গ নিবেদিতা এলেন মাকে প্রণাম জানাত। 

মা বলেন, 'খুকী কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি তোম*য় গেরুয়া 
পরতে । নেবে দীক্ষা ? 

নিবেদিত। কান্নায় অধীরা। বলেন, 'না মা, তা হয় না। গুরু 
াম'কে দিয়ে গেছেন সঙ্গাস। ভিনি দিয়েছেন দীক্ষামন্ত্র **। আছি 
তারই উপাসক । তারই নির্ধেশে আমি চলব !? 

অসাধারণ গুরুভক্তি ছিঙ্গ নিবেদিতার, যা পুথিবীর ইতিহাসে 
ছুলভ। 
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সব কিছুর উদ্দেশ্য হল একটি আদর্শকে জাগিয়ে তোলা । 

মান্থষের সেবা "“রুগ্নের সেবা""*নিরন্রকে অনদান। 

গুরুর আদর্শকে সামনে রেখে নিবেদিত ভারতের সেবায় নিজেকে 
উজাড় করে দিয়েছেন, যার তুলন। পৃথিবীর উতিহাসে নেই ! 

মনে পড়ে তখনকার সময়ে কলকাতায় প্লেগ এসে ভয়ের সঞ্চার 
ঘটাল। আর নিবেদিঙা এগিয়ে এলেন নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে। 
স্বামীজির সাহায্যে সমাত খুললেন, তার সম্পাদক হলেন নিবেদিত! 
স্বয়ং। 

এই মহামারী প্লেগে নিবেদিতা যে ভাবে জীবনকে তুচ্ছ করে 
এগিয়ে গিয়েছেন তার তুলনা নেই । সেবার আদর্শকে সফল করে 
তুললেন তিনি । দেশসেবা, জনসেবা, মানব শ্রীতির সব কিছুকে 
গ্রহণ করে তিনি হলেন বিজয়িণী। 

ভয়াবহ প্লেগ রোগের বিরুদ্ধে নিবেদিতার অভিযান সফল হল। 
সারা বাংল। দেশ এই অসামান্যা। নারীর নামে মুখর হয়ে উঠল। 

প্রথম দীক্ষার পরের পব। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মাচ । 

নিবেদিতাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর পদে ভূষিতা। করলেন স্বামীন্দি । 
জীবনের বৃহত্তর কাজের মধ্যে নিবেদিতা মিশনের একজন হয়ে 
গেলেন । 


্বামীক্ির নির্দেশ মত কান্্র করেন নিবেদিতা । 

সন্নাসীদের দীক্ষা! দেবার ব্রত নিবোদিতার হাতে তুলে দিলেন 
স্বামীজি। শেখাতে আরম্ত করলেন তাদের উদ্চিদ বিদ্যা আর শরীর 
বিদ্তা | 

নিবেদিতা এগিয়ে চলেন নতুন পথে । 

কাশ্মীর থেকে ফিরে আসার পর ভগ্র-স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত স্বামীক্তি। 
তবুও কাঙজ্জের বিরাম নেই। স্থামীঞ্কি শায়িত হয়েই কান্ত করেন। 

চিঠি এসেছে মিস ম্যাকলয়েড আর বুলের কাছ থেকে। 
নিবেদিত। চিঠি পড়ে শোনান । 
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নিবেদিতা বললেন, এবার চলুন আমেরিকায় । ওখানে গেলে 
সাপনার শরীর ভাল হয়ে যাবে । ম্যাকলয়েড আমন্ত্রণ জানিয়েছে । 

হাসলেন বিবেকানন্দ! নিবেদিতার কথার মেনে নিলেন 
তিনি। 

স্বামীজি বলেন, 'জেগে ওঠ'**আমার ধ্যানের ভাবতকে গড়ে 
তোলো । তোমার কাক্ষের মধা দিয়ে তার পথ খুজে পাবে। 

নিবেদিতা বলেন, কাজের মধ্য দিয়েই আপনাকে আমি সাহ্াযা 
করবে । 

এগিয়ে চলে দিন । 

নিবেদিতার বিদ্যালয় চলেছে আশা মার আনন্দেব মধা দিয়ে? 
জ্ঞানের আলো! জ্বালয়ে দিলেন নিবেদিতা । বিদ্ভালয়ের ছাত্রী এখন 
মাত্র তিনজ্রন। 

ছাত্রী সংগ্রহ করে এনেছেন স্বামী সদ্ধানন্দ | 

মনের মধ্যে অপার ভালবাসা আর আনন্দ নিয়ে নিবেদিতা 
এগিষে গেলেন! 

নিবেদিতা পরিপূর্ণ মন দিয় অন্থুভব করলেন এদের কি শিক্ষা 
দূবেন। তিনি বুকলেন এ দেশের মেয়েরা গড়ে উঠে পরব্তী জীবনে 
প্রকাশ পাবে মায়ের রূপে "বোনের পে । 

নিবেদিত) স্থির ভেবে নিলেন, এরা যা চাইছে তাই দিয়েই এদের 
শেখানে। দরকার । 

সেবা আর ধন্সের ম্হান ত্রতের সঙ্গে জ্ঞানের দীপ জ্বেলে তুলে 
ধরলেন সকলের সামনে । 

শুধু কিতাই? 

দেখতে দেখতে সময়ের দ্রততালে এগিয়ে এলেন নিবেদিত! | 
পরিপূর্ণভাবে ভারতের মাটিকে চিনলেন। শুরু করলেন তার 
সাহিত্য-সাধন।। রচন1 করলেন নতুন যুগের নতুন কথাই । সনাতন 
ভারতের চিরস্তন ব্ূপকে প্রকাশ করলেন তার অমর লেখনির 
মাধ্যমে ৷ 
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নিবেদিতা সকলের সামনে এগিয়ে এলেন ভার লেখার ও কাজের 
মধা দিয়ে। 

বাংলার নবজ্ঞাগরণের ইতিহাসে নিবেদিতা একটি আশ্চর্য নাম। 
সাহিতো, শিল্পে সেবায় তার দান অসামান্য হয়ে আছে। 

বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে সে দুলভ অধ্যায় । 

নিবেদিতা ভারতের সমস্ত রূপটি অনুভব করতেন। 

স্মরণের সেই স্মৃতিতীর্ঘে মনে পড়ে, বাগবাজারের বাঁড়ি মুখর 
হয়ে উঠত বাংলার তথা ভারতের মনীষী, দেশসেবক, কবি, 
সাহিতাক ও শিক্ষকদের মানাগোনাষ । 

নিবেদিতাকে ঘিরে তখনকার কালে ধারা আসতেন তাদের নাষ 
সোনার অক্ষরে লেখা আছে: 

আসতেন মহামতি গোখেল, পালগঙ্জাধর তিলক, হীরেন্জ্রনাথ দত্ত, 
রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রধল্লচন্দ্র রায়, অরবিন্দ ঘোয, রামানন্দ 
চট্রোপাধায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবতী, 
দীনেশচত্র সেন, যছুনাথ সরকার শিশিরকুনার ঘোষ, অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, নম্পলাল বণ প্রভৃতি । 

এইসব মহান মনীষীদের আনাগোনায় নিবেদিতা স্থট্টি করলেন 
হুল ৬ ইত্হাস। 

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিতা ও সমাজসেবা এক'দকে-_অন্যদিকেঃ 
চলে দেশমাতকার চবণে নিবেদিত বিপ্লবী দলের অন্যতম প্রেরণাময় 
নিবেদিতার নতুন বিপ্লবের ইতিহাস। 

বিস্ময়কর জীবনের ঘটন। আরও বৈচিভ্রাময়। 

নিবেদিভার স্কুল দেখতে এলেন স্ুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুপ্পুত্র তরুণ সুরেন্দ্রনাথ নবেদিতার মধ্যে 
নিক্ষেকে খুঁজে পেলেন। সুরেক্দ্নাথের মনে মানব স্বাধীনতার 
বিপ্রবের জ্বাল।। তরুণ সুরেন্্রনাথের চোখে নিবেদিতা হয়ে ওঠেন 
আদ.শর আলো। 

প্রসঙ্গত মনে পড়ে, ব্রাহ্ম-সমাঙ্জের আমন্ত্রণে নিবেদিতা যে সব 
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বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে ঠাকুর বাড়ীর অনেকেই যুদ্ধ হলেন, 
তাদের মধ্যে স্থুরেন্দ্রনাথ অন্থতম | 

মহধষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখতে গেলেন নিবেদিতা । 
নির্জনতার সঙ্গে তার মিতালী । 

বিশ্বকবির জনক দেবেন্দ্রনাথকে দেখে বিস্মিত নিবেদিতা । এমন 
মহাপুরুষের দশনলাভ ভাগোর কথা । 

নিবেদিতা মহধিকে অন্তরের শ্রদ্ধা আনালেন । 

মহধি খুশী হয়ে বলেন,-_এসা, আবার এসো । একবার 
বিবেকানন্দকে আনতে বলো । ওকে দেখেছলম সেই একবার" 
ওর বয়স তখন অন্প। 

পরম পুরুষ আচার্য মহধি দেবেন্্রন'থের কাছে একবার তরুণ 
বয়সে অশান্ত মন নিয়ে নরেন্দ্রনথ শিঃয়ছিলেন। সে সব ঘটন! 
ইতিহাসে অমর হয়ে আছে 

মহধিকে দর্শন করে ফিরে এলেন নিবেদিতা । 

আর একটি নামের সঙ্গে পরিচিক্ হলেন নিবেদিচা। তিনি 
হচ্ছেন আচাধ জগদীশচন্দ্র বন্ু। বৈজ্ঞানিক ভগদীশচন্দ্র তখন 
ভারতের মধ্যমণি । 

বিজ্ঞানের ভুগতে তার দান চিরস্মরণীয় । জগদীশচন্দ্রের নিবিড় 
শীতির সহিত পরিচিত হলেন ভগিনী নিবেদিতা । 

জৌোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ির পরই জগণীশচন্দ্রের বাড়ি নিবেদিতার 
প্রধান আকর্ষণ। জ্রগদীশচন্দ্রের স্ত্রী লেডি অধলা এ দেহ করতেন 
তাকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের মধ্য গীতি ও ভালবাস! 
অক্ষুপ্ণ ছিল। ম্মরণ তীর্থ পথে মানস্‌ চোখে ভেসে ওঠে এই 
মহিয়সী নারী। নিবেদিতার স্মৃতিকে অমর করে রাখা হয়েছে" 
জগদীশচন্দ্রের 'বস্থ বিজ্ঞান মন্দরে।” 

আজ যদ্দি কেউ “বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবেশদ্বারে যান, দেখতে 
পাবেন শ্বেতপদ্ন ফুলে পরিপূর্ণ একটি ভ্রলাশয়ের মধ্যে দীপ হাতে 
একটি নারী দাড়িয়ে আলো জ্বালাচ্ছেন। তিনিই ভগিনী নিবেদিতা। 
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বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম পরিচয়ে কিরকম মুগ্ধ হয়েছিলেন তা 
তার কথাতেই বোঝা যায়। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ "ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার 
দেখা হয়েছিল, তখন তিনি অতি অল্পদিন মাত্র ভারতবর্ষে এসেছেন । 
আমি ভেবেছিলাম সাধারণত ইংরাজ মিশনারি মেয়েরা যেমন হয়ে 
থাকেন £ঠনিও সে রকম । কেবল এর ধম সম্প্রদায় স্বতণ্ব। তারপর 
ন'নাদিক থেকে তার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার 
হয়েছিল। নিজেকে এমন করে উৎসর্গ করে দেবার আশ্চর্য শক্তি 
আর কোন মানুষের ছল না। 

বিশ্বকবির লেখ। ও সুন্দর রচনা ভগিনী নিবেদিতার চোখে এক 
নতুন জগতের সন্ধান দেয়। 

নিবেদিতার বাগবাজ্জারের বাড়িতে প্রায়ই কবি আসতেন। 
নিবেদিতা যেতেন কবির বাড়িতে । 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার স্মৃতির পরিচয় মধুর ছিল জীবনের শেষ 
দিন পযন্ত । 

স্ররেন্্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে বলেন : “মৃতি পূজা যদি একান্ত 
প্রয়োজন--তা হলে এই বীভৎস কালী পূজা করা কেন?” 

নিবেদিতা বলেছিলেন £₹ আমি মৃতির আরাধন। করি ন1। 

মহাকালের গতিতে ভেসে ওঠে আরেক ছবি ! 

স্বামীঞ্জি বললেন, এবার তোমাকে বলতে হবে মহাকালীর সম্বন্ধে 
যা যা তুমি জেনেছ, বুঝেছ, যা তোমার মন বলে তাই বলবে ভুমি । 

আলপাট হলে বিরাট সভা । 

সনাতন ধর্মকে দেহ ও মনের সঙ্গে এক করে বলে চলেন 
নিবেদিতা | 

নিবেদিভার ভাষণ শুনে বিস্মিত সবাই । 

আবনাখ এালা ভাক। এবার ডাক এসেছে কালীঘাট থেকে । 

কালীঘাটের মন্দির প্রাণে ভাষণ দিতে হবে। 

অভয় দিলেন বিিবকানন্দ । 


5$& 


এলেন নিবেদিতা | সঙ্গে স্বামী স্দানন্দ | 

স্বামীক্ষির আশীবাদ নিয়ে আজ এসেছেন নিবেদিত] । 

এলেন মন্দিরে । সমবেত ভক্তরা অধীর। 

নিবেদিতার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মহাকালীর অপরূপ মৃতি। 
রূপ আর অপরূপে ভিনি দেখলেন মহাকালীর বিরাট শক্তির ছায়ায় 
তার আশ্রয় । 

নিবেদিতার কণ্ঠে আশ্চর্য ধনের কথা শুনে সমবেত জনতা স্তবধ। 

আর নিবেদিত।? ভাবে আবেগে বিভোরা, শুধু বলেন £ আমি 
মাযেরই দাসী । আমি মায়েরই মেয়ে। মা গো""'আমি তোমায় 
ভালবামি। বলতে বলতে চেতন। হারালেন নিবেদিতা । 

স্বামী সদানন্দ স্তম্ভিত । 


॥ জাত 


সামেরিক। থেকে মিস ম্যাকঙলয়েড, চিঠি লিখেছেন নিবেদিতাকে, 
“ল্বানীজ্িকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসো । আমরা আছি." 

'নবেদিতা এখানকার সব খবর জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন, "টাকা 
না লে স্কুল চালানো যাবে না। তা ছাড়া মঠের অবস্থাও ভাল নয় ।, 

বিবেকানন্দ বললেন, আমার যাবার সময় হয়েছে, অমরনাথে 
আ"'ম বর পেয়েছি, চলে যাবার ডাক**। 

নিবেদিত মান হতাশার মধ্যে নিজে সাজ্জালেন গুরুকে । 

বঙ্গলেন £ চলুন আমার সঙ্গে । আমাকে বিশ্বাস করুন। 

হাসলেন বীর বিবেকানন্দ ; চলো, এগিয়ে চলো! । সামলে তোমার 
নিদিষ্ট পথ । পেছন ফিরে আর তাকিয়ে লাভ নেই । চলে ঠাকুরের 
নামে আমরা আবার বেরিয়ে পাড়! তোমার ওপর অনেক নিগর 
করেছি আমি । মায়ের চরণে তোমাকে নিবেদন করেছি । 

নিবেদিতার অন্তরে আলোর বন্তা ৷ 

শুরু হল যাত্রা । হ্বামীজি, নিবেদিত আর স্বামী তুরীয়ানন্দ। 


৪৫ 


জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে, সমুদ্রের হাওয়ায় হুলছে। 

এলে। অসশেষে কলম্বো বন্দরে । বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, 
তুরীয়ানন্দ নামলেন । 

'জ্বয় বিবেকানন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে বন্দর | 

নান। বর্ণ, নানা জাতির সমাবেশ 

ঠারই মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা । জাহাজ আবার চলেছে পশ্চিমের 
পথে। এই সমুদ্র যাত্রায় অপার শক্তি হলেন নিবেদিতা । 

বাবকানন্দের পারচয় যেন নতুন করে দ্িলেন। চলতি পথে, 
আলোচনা, তর্ক বিতর্ক সমাক্ষ সেবা, ধর্ম সাহিত্য নিয়ে 

কথ। প্রসঙ্গে বললেন স্বামীজি ; তোমার সমস্ত কামন। বাসন! 
তার চরণে নিবেদন কর । তিনিই তোমাকে দেখাবেন পথ । 

এলেন লগ্ডতনে লগুনে স্বামীজ্ির থাকার বাবস্থা হল নিবেদিতার 
মায়ের আশয়ে। 

ম। মেরি নোবল স্বামীর্সিকে সাদরে বরণ করে নিলেন । মেয়েকে 
অনেক দিন পর দেখে খুশী হয়ে উঠলেন তিনি! দেশের চরণে 
নিবেদিতা তারই মেয়ে আজ ফিরে এসেছে তারই কাছে। 

আর নিবেদিত | মাকে দেখে অধীর হয়ে উঠলেন । 

খবর পেয়ে ছুটে এল প্রিয়জনের । 

নিবেদিতা অনেক দিন পর নিজের ঘরে এসে হারিয়ে যাওয়া 
শৈশবের স্মৃতি খু'ক্রে পেলেন । 

খুশীতে উল্লসিত তার বোন মে। কেণনা তার বিয়ে। তাকে 
আশীবাদ জানালেন নিবেদিত! | 

নিবেদিতাকে ঘিরে কলগুন্জন। 

লগ্ডানে বেশি দিন স্বামী থাকলেন ন1। 

খামীক্ষি আমেরিকাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। 

নিবেদিত তার বোনের বিয়ের পর ফিরে এলেন নিউইয়র্কে। 

কমসাগরের বিরাট বন্তায় ডুবে গেলেন নিবেদিতা । 

নিবেদিতা এসেছেন নিউইয়কে। 


৪৬ 


স্বামীজি তখন অতিথি হয়ে রয়েছেন মিসেস লেজেটের বাড়িতে । 

গুরু আর শিষ্তার কথা মধুরতর হয়ে ওঠে। আদর্শ আর 
আলোচনায় বিবেকানন্দের বাণী হয়ে উঠল হিরণ্ময়। 

গুরু বললেন--সমাজজ সংসার সং ভূলে যেডে হবে। তোমার 
সাধনায় জয়ী হও তুমি। 

কম্পপ্রবাহের আসন্ন ডাকে ঝড়েপ মত ছুটে চলেন নিবেদিতা । 
রুদ্রাণী তেজে ছুটে চলেছেন নিবেদিতা । 


্ব:মীঞ্জ তার কাজের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব-জনের মণি-কোঠায় স্থায়ী 
হয়ে গেলেন । 


এগিয়ে চলে দিন । 

কমদাগরে ঝাপ দেবার আগে ম্বামীজি বঙ্গলেন তার মানস- 
কন্যাকে, এখন থেকে তোমার যাজ্। হবে শুরু । তুমি একক । অক্ষয় 
আশাবাদ জানিয়ে গুরু চলে গেলেন। নিবোদতা একা রইলেন । 
নির্জনতার সাথী হল তার সাহিতা-সাধন।। 

স্ব'মীজির নিদেশ--এবার তোমাকে যেতে হবে শিকাগো । 

ব্বামীজি এবার যাবেনা মসেস বুলের সঙ্গে নিউইয়কে । আর 
নিবেদিত শিকাগোয়। 

ঢুটি পথ ছু'দিকে যাবে । কিন্তু নিশানা একট! । 

'ঠাকুর যা কিছু দিয়েছিলেন সবই তোমাকে দিয়ে গেলাম ।' 
ধীর দিবেকানন্দের কণ্ঠে আবেগময় ধ্বনি। 

আর নিবেদিতা বুঝলেন-_অস্তরে অন্তরে এত শক্তি, এত আলো 
কোথ। থেকে এলো ? স্বামীজির কমকে সফল করে তুলতে হবে, 
এই কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঝডের মত এগিয়ে চলেন নিবেদিতা । 

উদ্দেশ্ব--অর্থ সংগ্রহ । ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে নিবেদিতা 
এলেন । সঙ্গে রয়েছেন ওলিয়া। 

দীর্ঘ সাত মাস ধরে শিকাগো শহরে তার আশ-পাশে নিবেদিত! 
কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন । 
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নিবেদিতা বললেন, আমি নিজের কথা বলতে আসিনি । আমি 
বলছি ওদের কথা । প্রচারক আমি নই। ভারতে হিন্দু মেয়েদের 
জন্য একটি নিজ্জ প্রতিষ্ঠান চাই। নিবেদিতার কথায় সমস্ত শহর 
মুখর হয়ে উঠলো । 

নিবেদিতা এসেছেন আবার নিউইয়কে। এখানে পরিচয় হ'ল 
পেট্রিক গড্ডেসের সঙ্গে । লেঙ্জেটের ওখানে আবার দেখা পেলেন 
তিনি মিস ম্যাকলয়েড আর মিস বুলের। 

প্যারিস যাত্রা শুরু হবে। যাবার পথে নিউইয়র্কে এক সভায় 
নিবেদিত! আবেগময় ভাষায় বক্তা করলেন । স্বামীজি সেই সভায় 
শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ভারত-কন্তা নিবেদিতার কে 
ভারতের জয়গান শুনে তিনি বিস্মিত হলেন । 

বিবেকানন্দ চলেছেন পারিস । 

ধম মহাসভ। সম্মেলনের প্রস্ততি পব সেখানে । 

নিবেদিতাও প্যারিসে । প্যারিসে এসে গঙ্ডেসের সেক্রেটাী 
হয়ে কাজ করতে লাগলেন তিনি । 

জীব্তত্ব বশারদ, বিজ্ঞানী প্যাট্রাকির সঙ্গে তার মতের অনেক 
অমিল। এখানে নিবেদিতার কাক্র ছিল প্রতিদিনকার অধিবেশনের 
ভাষণ গুলে তৈরী করে, সেই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়।। 

ঠিক সেহ সময়ে আর একজন ভারতীয় পুরুষের আবিাব হলে। 
প্যারিসে । তিনি হচ্ছেন অ1চাষ জগদীশচন্দ্র বসু । তার সঙ্গে স্ত্রী 
লেডি অবলা বন্থ এসেছেন । 

প্যারিসে এসেছেন বিবেকানন্দ ! এখানে এসে ফরাসী শিল্ক জুল 
বোয়ায়ের আতিথ্য গ্রহণ করলেন তিনি । মিসেস বুলের সঙ্গে পরামর্শ 
হলো, বেলুড় মঠের আখিক অবস্থার উন্নতি কি করে হতে পারে ? 
[মসেস বুল স্বয়ং 'নলেন দায়িত্ব । স্বানশীশ্র এবার ফিরে যাবেন ভারতে। 

ইংলগ্ডের পথে পাড়ি দেবেন নিবেদিত! । 

খামীজি বললেন, কাজ করে যাও, তার মধ্য থেকে সব খুজে 
পাবে তুমি। 
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মিস ম্যাকৃলয়েড এসেছেন। 
চলে যাবেন বিবেকানন্দ ভারতের দিকে । 
বিদায়ের মুহুর্তে অশ্রু গড়িয়ে পরে নিবেদিতার। 


গগগডনে এলেন নিবেদিত। | 

নবীন ভারতের জ্ঞানের শিখার আলোয় জগদীশচন্দ্র বিজ্কান- 
সম্মেলনে তার নতুন তথ্য শ্রমাণ করলেন । তার নামে প্যারিস 
মুখর । বিজ্ঞান-সম্মেলন জগদীশচন্দ্র গাছ-পালার মধ্যেও যে প্রাণ 
আছে তার প্রমাণ দিলেন। 

আর তারই আবিষ্কারের তথ্য নিয়ে জগদীশচন্দ্র এলেন লগ্নে । 

লগ্ডনে এসে নিবেদিতা দেখলেন জগদীশচন্দ্রকে। শুধু কি তাই ? 
আপন করে নিলেন ছগদীশচন্দ্রকে। কমহালিকায় নিবোদতার 
কাক্জ বেড়ে গেল। এগিয়ে এলেন জগদীশচন্দ্র আপন সহোদরের 
মতই । 

পুথিদীর সের বৈচ্ঞ।নিকদের সভা ঝুলতে । 

পয়েল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ষারের তথ্য নিয়ে অনেক 
বৃটিশ বিজ্ঞানীর] বাদ সাধলেন। 

নিবেদিতা এগিয়ে এলেন এই সব বাধাকে দূর কহে দেবার জন্য । 
রয়েল সোপাইটিতে যাবার আগে ছ্গদীশচন্দ্র অসুস্থ হন। যার 
জন্য তাকে অপারেশনেন ব্যবস্থা করা হল। 

নিবেদিতা আর অবল। বস্থু প্রাণপণে ভার সেবা করেছিলেন। 
সে আর প্রীতি দিয়ে জগদীশচন্দ্রকে ভাল করে তুললেন । 

জগদীশচন্দ্র দেখতে পেলেন, এক মমতাময়ী নারীকে । যার 
অন্তরে সারা বিশ্ব-জগভের কল্যাণ সাধনার স্বপ্ন | 

এখানে থাকার সময় নিনেদিতার সগুনে দেখ। হলো রমেশচন্দ্র 
দণ্ডের সঙ্গে! রমেশচন্দ্রের বিস্ময়কর পাণ্িভ্যের কথা শুনে নিবে 'দতা 
এলেন ভার সঙ্গে দেখা করতে । রমেশচন্দ্র দত্তের উৎসাহ পেয়ে 
নিবেদিত। ভারতীয় জীবনের রহস্য লিখতে শুরু করলেন। 
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নিষেদিতা--৪ 


নিবেদিভার পাগুলজিপি দেখে রমেশচন্দ্র দত্ত বললেন £ এত নুন্দর 
লেখা আপনার! তাড়াতাড়ি লেখ শেষ করুন । 

নিবেদিতা তার বিখ্যাত গ্রন্থ “দি ওয়ে অব ইগ্ডিয়ান লাইফ, 
লিখবার ছন্থা নরয় চলে গেলেন । 

কিছুদিন পরে এলেন লগ্নে । মন তার তখন ভারছের দিকে । 

হঠাৎ খবর এসেছে-লিখেছেন সারদা জননী চলে এসো" নরেন 
অন্ুন্থ। 

সংবাদ পেয়ে আকুল হয়ে উঠলেন নিবেদিত। | সারা অন্তুর কেঁদে 
উঠলে।। জাহাজে করে ফিবে গেলেন তার স্বপ্নের দেশ ভারভবূ্ষ । 

১৯০১ আই্টানধের নভেঘর মাসে বেলুড়ে ফিরে এলেন নিবেদিতা . 
এসে দেখলেন, স্বাণীব্জি অসুস্থ । 


॥ আট ॥ 


১৯০১ শ্রীষ্টাব্দের নভেম্বব মাসে বেলুড়মঠে ফিরে এলেন নিবেদিত । 

ক্লান্ত বিষগ্ন মনে দেখলেন ন্বামীঞ্জিকে নিবেদিতা | 

তার মনে হলো সেই বিহাট জ্যোতিময় পুরুষের যেন চলে 
বাবার ডাক সেছে। নিবেদিতার চোখ ছুটি জলে ভরে গেছে 
বস্ত স্বামীক্ষি নিভিক। ধান গন্ভজীর তিনি । দেখলেন বিবেকানন্দ 
তার মানস-কন্যাকে 1 আামাজি যেন নিজেকে খুজে পেলেন। 

শারত অন্গট)াসী বিবেকানন্দ আর তার মানস-কন্যা নিবেদিতাকে 
দেখে সমবেত সন্ন্যাসীর। যেন নতুন রে প্রাণ খুঁজে পেলেন । 

শিবেদিত! আবার কাজের নধ্যে ডুবে গেলেন। গুরুর নির্দেশ 
শে।নেন নাবাদিতা, “সেবা কর, মানুষের সেবা কক । 

কঙ্গকাতায় এ সময়ে জাতীয় মহাসভার আসন্ন অন্থষ্ঠানের জোয়ার 
লেগেছে। বেলুড়ে এসেছেন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা ; দেশ- 
প্রমিক নেতারা । তারা ছুটে এসেছেন বার বিবেকানন্দের কাছে। 

খামীজির কণ্ঠে মধুর বাণী--“মান্ুষ তৈরী কর। 
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স্বামীজির প্রাণ-শক্তি, উৎসাহ আলোচনায় নিবেদিতা সঙ্গে সঙ্গে 
রয়েছেন। অবিশ্রাম কথা বলার পর স্বামীঞ্কি যখন ক্লাস্ত হতেন 
তখন নিবেদিতাই কথা বলতেন। নিবেদিতার মুখে কথা শুনে 
সমবেত নেতারা মুগ্ধ হয়ে যেতেন । 


জাপান থেকে এসেছেন মিম মাাকলয়েড। এসেছেন প্রিন্স 
ওডা ওকাকুরা'**। 


্রাপ'নে আসন ধম মহা-সম্মেলন। 

স্বামী!ক্ষকে নিয়ে যাযর ক্ষন্বা শুরা এসেহেন। স্বামীজি নতুন 
করে জেগে উঠলেন। উৎসাহ নিয়ে বৌদ্ধ-প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি 
যাত্রা শুরু কর্যলন বুদ্ধগযার দিকে । 

প্রসঙ্গত বল! দরকার, শিল্পী ও কাকুরা এসে উঠেছিলেন সুরেন্দ্র 
নাথের কাছে। সেখানে গিয়ে তিনি পরিচিত হলেন শিল্প গুরু অবনীন্দ্ 
নাথের সঙ্গে । সেই পরিচয়ে এলেন নিবেদিতা । 

শিল্পা অবনীন্দ্রনাথর নিপুন শিল্প-সৌন্দ্ে মুগ্ধ হয়েছিলেন 
নিবোদতা 

নিনেদিতা জুসঙ্গ লথেছিলেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ -- 

-কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তনি। গলায় ছোট ছোট 

রর চর এক ছড়ী মল । ঠিক থেন দাদ, পাথরে গা তপন্থিনীর 
প্রতিমুঠি! চে যে?ক দেখলুম (ক্ষ করে বোঝাই ? 

অক্নীকআ্নাথ নিবেপিত! প্রসাঙ্গ লিখছেন আরও, আর একবার 
দে'খছিলুম উ1কে। আর্ট সোনাইটির এক পার্টিতে জাসটিস্‌ ঠিউমের 
বাড়িতে ' স্ধ্য হয়ে এল, এমন সময় শিবিদতা এলেন। সেই 
সাদা পোশাক? গলায়ু রুদ্রাক্ষের মালা । মাথার চুল ঠিক সোনালী 
নয় সোনালী রূপাল।তে মেশানো উচু করে বাধ! তিনি যখন 
এলে দাড়ালেন সেখানে--যেন নক্ষত্রমগ্ডলীর মধ্যে চন্দ্র উদয় হল। 

স্ুরেন ঠাকুর ওকাকুরা, নিবেদিতা ও অবনীন্দ্রনাথ এদের এই 
আশ্চর্য যোগাযোগ ইতিহাসের পাতায় সঙ্জীব করে তুলেছেন। 


১ 


বিপ্লবী মনের প্রেরণায়, দেশের শিল্প আর জাগরণের মধ্য দিয়ে 
নিবেদিত। এগিয়ে এলেন । 

নিবেদিত এবার স্বামীক্ধিকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন 
মায়াবতীর দিকে । 

কিন্ত এখান থেকে ফিরে এসে স্বামীজির স্বাস্থ্য যেন আরও 
ভেঙে গেছে। সবাই চিস্তিত। কিন্তু স্বামীজি নির্য়। ধ্যানে 
বিলিন। মুক্তির প্রহর গুনছেন তিনি । 

আর নিবেদিতা ঠ! গুরুর আশ-পাশে- মনে মনে প্রার্থন। | 

একদ্দিন বাগবাজ্জারের বাড়ীতে ছু'জন সাধুকে সঙ্গে নিয়ে এলেন 
বিবেকানন্দ । নিবেদিতা বাঁলিক। বিষ্ভালয়ে' স্বামীজি এসেছেন। 
মেতে উঠলেন নিবেদিত 

স্বামীন্জি বললেন, বাড়িটি ভালই । তোমার কাজের উপযোগী 
হয়েছে । কথাটা শুনে নিবেদিতা খুশী হলেন। 

বিদায় নেবার আগে স্বামীজি বললেন, কাল সকালে বেলুডে 
এসো । তোমার কাজের বিষয় মঠের সাধুদের বলে দেব। 

নিবেদিত বললেন, নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু আমার বিদ্ভালয়ের 
প্রতিষ্ঠা দিনে আপনি আসবেন তো? আপনার আসা চাই যষে। 

গুরুর নিরেশ মত নিবেদিতা বেলুড়ে গেলেন। ফিরে এলেন পুর্ণ 
উৎসাহ নিয়ে। তার অন্তরে আবার আলো । বিবেকানন্দময় তার জীবন! 

একদিন কী মনে কর নিবেদিতা এলেন বেলুড়ে । 

খবর পেয়ে খুশী হলেন স্বামীজি । 

নিবোদিত! দেখলেন, আনন্দময় স্বামীজি আজ যেন অন্ত জগতে । 

স্বামীজি তাব নিদ্ধের হাতে ঘটি থেকে জল দিগেন। 

পরম যত তার মানস-কন্তাকে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিলেন । 

আঁশ্চধ হলেন নিবেদিতা । বললেন £ একি করছেন স্বামীক্গি? 
একাজ তো আপনার সাজে না? 

্বামীজ মধুর হাস্তে বললেন £ কিন্তু মহামানব যিশু যেঙার 
শিহ্যাদ্দের নিজের হাতে পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। 
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নিবেদতি। বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন £ হ্যা, কিন্তু শেষের দিনে । 
নিবেদিতা আর কিছু বলতে পারলেন না । চলে এলেন ব্লুড় থেকে । 

পরের দিন সকালে স্বামীঙ্জি নিবেদিতার কাছে একট। কেক 
পাঠালেন। গুরুর দেওয়। প্রসাদ ভক্তিভরে গ্রহণ করে ধন্য হলেন 
নিবেদিতা ' একটা অদ্ভুত অনুভূতির মধ্য দিয়ে তার মন চলে গেলো 
বেলুড় মঠে। 

সকাল, দুপুর, বিকাল কাটল তার ধানে । সেদিন বিকালে ছাদে 
এসে নিবেদিতা ধ্যানের মধ্য দিয়ে গুরুকে দেখালন । দেখলেন, 
যেন জীবনের এক পরম মুহুতে । দেখলেন নিজেকে, চিনলেন, 
জাবনেন সত্যের পরম নিশানা । 

ক্রমশঃ রাত হয়ে আমে । দেখতে দেখতে সময়ের চিন্তার ধ্যানের 
জগতে নিজেকে ডুবিয়ে দলেন তিনি। 

কী পেলেন? কী দেখলেন তিনি? 

দেখেন পরম করুণাময় তাঁর জীবন-দাত যেন তাকে ডাকছেন। 

মংশ্ধ ! 

শুনতে পান তাপ দরগায় কে যেন আঘাত দিচ্ছে । নীচে নেমে 
গেলেন তিন । একজন সাধু এসেছেন, হাতে তার চিঠি । 

চিঠি লিখেছেন সার্দানন্দ 2 সব শেষ । স্বামীর্ছি চলে গেছেন 
অমর-লাকে ; কাল বাত নাটায় ম্বামীক্দি চির-নিদ্রায় ঢলে 
পড়েছেন; ৪ঠ1 জুলাই ১৯০২। 

চঠিট। তার হাতে কাপছে । চোখের কোণে অশ্রুর ন্ম্য। | স্থির 
থাকতে পারলেন না নিবেদিত! । চলে এলেন বেলুড়ে। 

স্বামীজির দিকে তাকাঙ্গেন। তার ঘুমন্ত দেহের পাশে নিঃশকে 
বসে মাছেন নিবেদিতা । শান্ত সমাতিত। 

নিবেদিতা'র চোখে ভেসে ওঠে স্মৃতির মিছিল । 

বীরসাধক চলে গেলেন মহাকালের ডাকে । স্বামীজির পবিত্র 
দেহ বাইরে শায়িত । ধীরে ধীরে নিবেদিতা উঠে এলেন। মন্তসুদ্ধের 
মত সমস্ত দেখছেন নিবেদিতা । 
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স্বমীজির নির্দেশ অনুযায়ী তার পবিত্র “দহ নামানো হয়। 

চিত সাজানো হ'ল । নিবেদিতাই প্রথমে অগ্নি সংযোগ করলেন । 
তারপর সাধুর? । 

নিবেদিত। শান্ত । তার মনে স্মৃতির মিছিল। 

স্বামীঞ্জির কথা কানে আসে 2 মহাকালেব ডাক শুনতে 
পেয়েছি । অমরনাথের ইচ্ছায় মৃতু বর পেয়েছি আমি? চলে 
গেলেন গুরু | 

ভাবমগ্ন নিবেদিতা । একট! গাছের 'ভুলায় বসে রইলেন । ক্লান্ত, 
শান্ত নিবেদিতা, মনে মনে প্রাথনা, আম যেন গুরুর কাঞ্ধ করে 
যেতে পাপি। ধারে ধীরে উঠে দাড়ালেন! পাশে বসে স্বামী 
সদানন্দ। চোখের জলে গ্রাবিত। কান্নার সাগরে ঢেউ ওঠে ! 

মনে মনে মুখরতা। ই এবার আনাকই খেতে হবে পায়ে চলার পথে! 

নিবেদিতা একবার আর এক জগতের সামন এস দাড়ালেন। 

স্বামীজির তিরোভাবের পর সম্পূণ একা তিনি । বুঝলেন 
নিবেদিত'--এবার তাকে এগোতে হবে। 

স্বাম'জির আদর্শ আর চিন্তা তার পথের পাথেয় তায় রইল। 
অন্তরে তারই নাম, তারই গাঁন। 

বিবেকাণন্দের প্রতিচিত বামকুষফ্চমিশন । মশানর উদ্েশ্থা মানাষর 
সেবা এবং তার মনা দিয়ে ধমচচি। ও তাকে মহান করে তোলা । 
দেশের রাক্তনীতি বা অন্য কোন সমস্তা বা চিস্তী তাদের নয় 
নিবেদিতা এই সংঘেরহ দোবকা 1 তবুক্ত মদের মধ একটা পিপ্লবের 
শিখা নিয়ে ছিনি নিজেকে চেতন করলেন । মনের মধ্যে ষে 
আলোডন, তারই তাগিদে নিবেদিতা একটি রূপে নিজেকে হাবিয়ে 
ফেললেন। 

তার কণ্ঠে, তার গলায় সেই প্রতিধ্বনি । 

নিবেদিতা নিক্ষেকে রাজনোতিক জীবনের সঙ্গ জড়িয়ে রাখলেন। 
আর সেই স্তর ধরেই পরিচয় ঘটলো! দেশ-প্রেমিক বংখ্রেস কমীঁদের 
সঙ্গে। কলকাতায় জাতীয় জীবনের অধিবেশনে নিবোদত। এগিয়ে 
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এলেন পরম উৎসাহে । বিদেশী শাসকের চোখে তাকে অন্ত চোখে 
দেখা হল । ফলে তার চিঠি, লেখ! সমস্ত পুলিশের হস্তগত হলো।। 

কিন্ত নিবেদিত! নিশ্চিন্ত । [তিনি তার সংগ্রামে অটল । আরও 
গভীর ও ব্যাপক ভাবে তিনি নেতাদের সঙ্গে গ্রীতির সম্পর্ক গড়ে 
তূুলগেন। এালন গঙ্গাধর তিলক আর মহামতি পোখেল। 
নিবেদিতার কে জাগরণের অভয় বামী। সংঘাত হলো মগের 
কত পক্ষেব সঙ্গে । 

নিবেদিতার এই কম-ভালিকাকে বিশেষ করে রাজনীতির সা 
সম্পর্ক রাখাটাকে তালা ভঙফের চোখে দেখলেন । 

মিশন থেকে জ্ঞানাতে চোয়ছেন, কি তার পথ ? 

নিবেদিতার মনে তখন বপ্লেক আগুন । জানালেন নিবেদিতা 
“মামার পাথের সন্ধান আমি ঠিক কারছি। আমার কাজের জন্য 
আমিই দায়ী। রামকুঞ্চ মিশনের কোন দায়িত্ থাকবে না” 

সংঘ থেকে বাসন হলেন নিপেছিতা। পথ তিন হলেও হৃদয়ের 
বিকাশ রইল সেখানেই । 

স্বামী্রির তিবোৌভাবের পর তার পামনে রইলো! বিরাট কর্মময় 
গন | 

মনে পড়েন ন্বানী্ধ ললভেন 2 "নিবেদিতা যদি মঠ ছেড়ে চলে 
যেও চায়, ওকে বাধ! দিও নাঁ। ওর পথ ও নিজেই চিনে নেবে।। 

সেই পথেন ভাক আবার ফিরে পেলেন নিবেদিত | নিবেদিত 
আবাল ভারত পযটনে ৰের হলেন, 

১৯০২ শ্রীস্টাব্ষের সেপ্টেম্বর মাসে নিবেদিতা তার যাত্রা শুরু 
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করলেন । তার সঙ্গে গেলেন স্বামী সদানন্দ । 
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॥ লয় ॥ 


স্বামীজির তিরোভাবের পর ১৯০২ খ্রীস্টান্সের সেপ্টেম্বর মাসে 
স্বামী সদানন্দকে নিয়ে নিবেদিতা তার যাত্র। শুরু করলেন । 

পিবেদিতা ভাবত পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন। ভারতের সবত্র হল 
তার পথ চলা । দেখলেন, চিনলেন ভারতের মাটি ও তার পরিবেশ । 
বিচিত্র নরনারীদের দেখলেন। ভারঙ পর্যটনে তার উদ্দেশ্য হয়ে 
টঠল সংযোগ স্থাপন । ভারতের নরনারীদের চিনতে হবেষ্ট | 

(বান্বাইীতে এলেন নিবোদত!। 

স্বাম৷ বিবেকানন্দের আদর্শকে স্মরণ করে তারই নামে মুখর হয়ে 
উঠলেন তিনি । নিবেদিতার কথা শুনে মুগ্ধ সবাই । 

বোম্বে থেকে এলেন গুজরাট, আমেদাবাদ,. আর লাহোর | 
গণিত নরনারী বিস্ময়ে শুনলো নিবেদিতার কঠে ভারতের নারীর 
আদর্শ নিয়ে নতুন কথা । এন দেশ ভ্রমণের মাধামে নিবেদিতা 
সমস্ত ভারতবাসীর মন জয় করে নিলেন! 

বরোদায় এসেছেন নিবেদিতা | 

এইখানে এসে যে বিশাল হৃদয়ের সাঙ্গ পরিচয় ঘটল, তিনি হলেন 
খধষি অরবিন্দ ডখন তিনি ছিলেন বারাদার রাক্তার শিক্ষা 
দপ্তুরের কমাধাক্ষ। ইংলগু থেকে সবেমাত্র এসছেন অরবিন্দ। 
নিজেকে প্রস্তুত করেছেন তিনি । সেই সময়েই এলেন অগ্রিময়ী 
নিবেদিতা । 

অরবিন্দ নিপ্পেই নিয়ে এলেন স্বাগত করে নিবেদতাকে । পণ্ডিত- 
গ্রবর রমেশ দত্ত ছিলেন এখানেই । তিনিও এলন। নিবেদিতা, 
অরবিন্দ, হমেশ দত্ত তিনটি বিশাল হায় মিলিত হলেন । 

নিবেদিতা অরবিন্দকে দেধলেন। চিনলেন অরবিন্দকে । জ্বালিয়ে 
দিলেন প্রাণের আগুন । বললেনঃ এখানে আপনার স্থান নয়, 
বাংল! দেশ আপনার জন্য অপেক্ষ! করছে। 
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আসন্ন সংগ্রামের পটস্ভূমিকায় নেপথ্য থেকে নির্দেশ আর 
তাকে প্রকাশ করবার জন্য চাই আলোর শিখা । সেই শিখারই 
আলো নিবেদিতা । 

অরবিন্দ জানালেন গ্ুতিশ্রুতি । বিশ্বাসের আলো নিয়ে ফিরে 
এলেন কলকাতায় । দেশকে জ্রাগাবার মন্ত্র নিয়ে নিবেদিতা তার 
কর্মসাগরে ডুবে গেলেন । 


৯০৩ গ্রীষ্টান্দের জানুয়ারী মাসে নিবেদিতা ফিরে এলেন । 

কর্ম-সাগবে ডুবে গেলেন তিনি । 

শিগ্ভালয়কে বড় করে তুলতে হবে। এইট জন্য নিবেদিতা সচেষ্ট 
হূলন। 

নিবেদিতার পাশে এস দাড়ালেন ক্রিস্টিন | ক্রিস্টিনের সাহায্যে 
বিদ্যালয় দ্রুত উন্নতির পথে এগোতে লাগল । 

নিবেদিতা তার কমতালিকা স্তির করলেন । 

শ্রীমতী ক্রিস্টিন, শ্রীমতী সুধীরা বস্তুর সাহাযো বিদ্যালয়ের দ্রুত 
উন্নতি হতে লাগল । 

মনে পড়ে, ১৯০৩ শ্রীষ্টান্সের এক্সিল মাসে পুণা তিথিতে “নিবেদিতা! 
বিদ্য।লয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। স্মর“-ঙাথে জেগে ওঠে, সেদিনের কলকাতায় 
কোন খালিক বিগ্ভালয় গড়ে ওঠেনি । কেবল মাত ত্রাহ্মলমান্ছের 
মেয়েদের সতন্ব একটি বিদ্যালয় শুরু হয়েছিল। প্রহ্মানন্দ কেশবচন্দর 
সেন যার নাম দেন ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন'। সেই সময়েই 
“মহাকালী পাঠশালা, আর এগৌরীমা'র বিদ্ভালয় স্থাপিত তয়। 

নিবেদিতা বলতেন, “শিক্ষা হাচ্ছে মানুষের মনের কতকগুলো 
ভাবের বিকাশ ।” নিবেদিতা তার বিদ্যালয়ের জন্য 'অবিশ্রাম পরিশ্রম 
করে গেছেন । তার নিছ্গের আয় থেকে তিনি বিদ্যালয় চালাতেন । 

তিনি তার বিদ্যালয়ের রূপ দিলেন নান। ভাবে। "মসামান্ধা 
প্রতিভায় বিকশিত হয়ে নিবেদিতা অনেক দূর এগিয়ে গেলেন "| 

এই বিষ্ভালয়ের জন্য নিক্ষের দিকে একবারও ফিরে তাকালেন 
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না। শুধু অফুরন্ত কাজের প্রেরণ। নিয়ে সবার মধ্যে নিজেকে 
বিলিয়ে দিলেন । 


বরোদা থেকে ফিরে আলাপ পর নিবেদিতা নিজেকে প্রস্তত করে 
নিলেন। দেশকে জাগাবার মন্ত্র গড়ে উঠেছে তার কেন্দ্রে। 

নিবেদিতা,ক নিয়ে তার কর্মপ্রবাহ আর দেশ-গ্রেমের গ্রব্ল 
বন্যায় বাগনাক্গারের গৃহ মুখর তীর্ঘগ্েত্র হয়ে উঠল । নিবেদিতার 
ব'ডাতে তৈঠক বসত । 

১৯০৩ গ্রীষ্ঠাবে ভারত বুকে জেগে উঠেছে বিপ্লবের জোয়ার 

নিবেদিতার কাছে আসতেন বিপ্লবী আর ভাত্রবা। এলেন বারীন 
ঘোষ । চপ আগ্চন জ্বালয়ে নিলেন । বললেন, তৃমি আমাদের" 
(জ্রায়ান অত্র আর্ক; তৃমি আমাঃদর ক্রাগাও। 

ন্ররেন ঠাকুর মার সরলা দেবী এলেন এই দলে । 

নিবেদিতাঁর ক?2 জাগরণের-বাণী। 

“ডন জমিঙি'কে কেন্দ্র করে বাংলা দেশ বিপ্লবের বন্তা শুর হল্‌। 
“ডনাসাসাইটিতে' ফোগ দি'লন নিবেদিতা । সতীশচন্দ্র মুখোপাধায় 
«৯ প্রৃতিষ্ঠানেব পাণস্বদপ। ডনপত্রিকায় নিয়মিত লিখতে? 
লিদিদিতা। 

এখনে আজতেন ববীন্দ্রনাথ, ব্রন্মবান্ধপ উপাধাষ শ্রাভাত 
গণী্গনেরা ৷ 

বত দিতেন নিবেদিতা, স্লতেন-দেশমাতকার সেবাই 
আমাদের কামা ! 

শুধু কি তাই? ভারতের বেদমন্ত্ব আর তপস্তাকে নিয়ে তার 
আন্করে ভারত মুক্তির সাধন । সংগ্রামের পটভূমিকায় তিনি অনন্যা । 

নিবেদিতা লিখে চলেছেন জ্বালাময়ী ভাষায় তাঁর রচনা । ইংরাজ- 
সরকার ভীত। কিন্তু তিনি নিভিক। তার বিখ্যাত গ্রন্থ “দি-ওয়ে 
অব ইথ্িয়ান'*'লাইফ' লিখলেন । গুরুকে উৎসর্গ করা এই গ্রন্থে 
এশিয়াকে এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন । 
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অমৃতবাজ্জার পত্রিকার মতিলাল ঘোষ মহাশয় নিবেদিতাকে দিয়ে 
লেখালেন তার পত্রিকায়। 

নিবেদিতার রচনাতে বাংলা চিনলো। প্রেরণানয়ী বিপ্রবীকে । 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসীতে [লিখলেন নিবেদিতা, 
রাজনীতি, শিক্ষা, আর শিল্পকল। নিয়ে । 

দেশের জনসাধারণ জ্রননেত্রীকে চিনলে। নতুন করে। 

নিবেদিতার রচন। "নিউ ইগ্ডিয়। সাপ্তাহিক পত্থিকায় বের হত, 
এর সম্পাদক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল । 

বরেণ্য বাদী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন নবেদিতাকে স্মরণ করে, 
শ্পভিগিনী নিবেদিতা সারা ভারছে পরিচিত ও জাবাভির প্রিয়! 
"নিবেদিতা নাম গ্রহণ তার সার্ক । ভাব্তের সনাতন সভাতা এ 
সাধনায় তিনি নিঃশেষে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন ভারতের 
সাধনায় যে সব দিকের সঙ্গে তার পর্চিয় হয়া, তাহাতে পিত্য 
শিবই' তার মধ্যে মৃত হইয়া উঠিকা্ছে. 


একটি মহৎ উাদ্শ্য নিয়ে নিবেদিত। বুগ্ধগয়ার দিকে যা। শুক 
করলেন! সঙ্গে সাথী হলেন ক্রিস্ট্রীন, জগদপাশচন্্র বনু, জেড। অবলা 
বসু? স্যার যছুনাথ সব্কার। একটা পিরাট দল সঙ্গে নিয়ে নিবেদিত। 
যাত্র! শুরু করলেন। ইতিহাসের অনুরাগে তার মন চর উসেছে | 

বুদ্ধগয়াতে 'এসে তার চোখে ঈত্তিহা,লর পা! ঢায মালে ধরলো 
ভিনি যেন দেখলেন, বুদ্ধ'দব তার জ্ঞান লাভ করেছেন £ই বু্ষাতলায় | 
সেই বৃক্ষতলে বসে নিবেদিতা খুদে পোলেন ফেলেন সা অতাতাক। 

বুদ্ধগয়। থেকে এলেন রাঙ্দগীর | এষ্ট বাভগীবে এসে হাছানো 
ভারতীয় শিল্প সভ্যতাকে তিনি খুজে পেলেন, 


১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস । 
দীর্ঘকাল পরিশ্রমে নিবেদিতা হলেন শহ্যাশায়ী। এত্রেন ফিনার; 
এসে নিবেদিতাকে আক্রমণ করল । সহ-কর্মী ক্রিস্টশীনের আপ্রাণ 
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(সেবা আর সারদ। মায়ের আকুল প্রার্থনা, নিবেদিতাকে মৃত্যুর মুখ 


থেকে বাচাতে হবে। 
জগদীশচন্দ্র বন্ধু নিবেদিতাকে নিয়ে গেলেন বাগবাজারের বাড়ী 


থেকে তার কাছে । ডাঃ নীলরঙতন সরকার চিকিংসা করলেন। 
জগদাশচন্দ্র ও লেডি অবঙ্গা বন্ু সেবা! দিয়ে বাচিয়ে তুললেন 
নিবোদভাকে। নিবেদিতা সেরে উঠলেন। 

এর পর বনু-দম্পতীর সঙ্গে নিবেদিত। গেলেন দাঞ্জিলিং-এ। 

সাচার্ধ বু এই সময় তার 'উাদ্ভদ বিদ্যা বই খানা লিখে প্রায় 
শেষ করে এনেছেন । কিন্তু শেষ হতে তখনো বাকী । পরম আগ্রহ 
নিয়ে নিবেদিতা তার কাজকে রূপ দিলেন । 

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় নিবেদিতার পরিপূর্ণ চেষ্টায় 
উদ্ভিদের সাড়া, প্রকাশিত হয়। 

ভগিনী নিবেদিতার এই অপরিসীম সাহায্যে আচার্য জগদীশ- 
চন্দ্রের সানা সাকল্য ল'ভ কবে, বা জগদীশচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছে অনন্য রূপে । 

আকাশে বাতাসে জেগে উঠেছে বিচ্ছেদের সুর । 

১৯০৫ খ্রাষ্টাব্বে লর্ড কার্জন বাংল। বিভক্ত করবার জন্য এক ঘৃণ্য 
চপ্রাম্ত করেছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্ধের ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জনের 
খামখেয়ালীতে আইন পাশ "রে বাংলাকে দছ্া'ভাগ করা হল। 
মহামতি ১গাখেল ৬০ হাজার জই-যুক্ত . প্রতিবাদলিপি পাঠালেন 
ভারত সরকারের কাছে! বিদেশীরা অটল। 

নিবেদিতা তন দাগিলিং-এ. তার অন্তরে ছ্েগে উঠল বিদ্রোহের 
সুর তখন দেশবদ্ধু ও ছিলেন । দেশবন্ধু চিন্তরগন আর নিবেদিতা 
ছু'ছনে দাড়ালেন জনতাব সামনে । বিশাল জনতা | 

নিবে'দত! ধললেন £ জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী”। 
“এ দেশের প্রতিটি হৃদয়ে আক্ষ এক শক্তি । যতদিন ন। বাংলার বুক 
থেকে বিভেদের প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হয়, আমরা আমরণ সংগ্রাম 
করব।” 
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সার! বাংলা জেগে উঠলো । 

বিশ্বকবির কণ্ঠে বাংলার মাটি বাংলার জল' ও 'বন্দেমাতরমূ, 
ধ্বনিতে সুখর। 

আর নিবেদিতা ? 

যে মনের আগুন চাপা ছিল তাকে জ্বাপিয়ে দিলেন কমসাগরে | 

কাশীতে এলেন নিবেদিতা । 

জাতীয় মহামভার অধিবেশন । গোখেল হলেন সভাপতি । 

সকলের প্রতিনিধি হয়ে নিবেদিতা গেলেন মহামতি গোখেলকে 
আনতে । সমবেত জনতার জয়ধ্বনি গোখেলের সামনে এগিয়ে 
এলেন নিবেদিতা ! 

জয়ধ্বনিতে মুখর সবাই । শোভাযাজার মিছিলে দেশনেতাঁকে 
বরণ করলেন শিখাময়ী নিবেদিত । 'বন্দেমাতরম" সংগীতে সভ। 
উদ্বোধন করলেন রবীন্দ্রনাথ । গোখেলের ভাষণ শুনে জনতা স্তব্ধ। 

তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল, রমেশ দত্ত এলেন এই সভায়। 

কিন্ত নিবেদিতা এই সভায় আসতেন না। নেপথা থেকে তিনি 
এই শক্তির প্রেরণ! দিতেন । এই সভার প্রতিটি নেত' সন্ধ্যাবেলায় 
আসতেন নিবেদিতার কাছে। 

নিবেদিতা সকলের হয়ে মতামত ও ভাষণ ঠিক করে দিতেন। 
তারপর সেই সব বিবরণ লিখে পঠাতেন কলকাতার স্টেট্স্ম)ান 
কাগজে । সেবা আর কাঙ্জের মধ্য দিয়ে নিবেদিতা এগয়ে এলেন 
তার কম্-সাগরে। 


॥ দশ ॥ 


প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে, লোকমা'তা নিবেদিতার বিল্ময়কর 
জীবনের পটভূমিকাঁয় তার একান্ত নীরবে দেশের কাজ ও সেবার 
মহানব্রত। 

তাই একদিন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা প্রসঙ্গে বলেছেন : 
*শিৰের প্রতি সতীর সত্যকারের প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে 
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অগ্রিতাপ সন্ত করিয়া আপনার অতানস্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে 
কঠিন তপস্তায় সনর্পণ করিয়াছিলেন । এই সতী নিবেদিতাও দিনের 
পপ দিন য তপস্য। করিয়াছিলেন ভাহার কঠোরতা অসহা ছিল, তিন 
'নক দিন শর্ধাশন ও অনশন স্বীকার করিয়াছেন। তিনি গলির 
মংধা যে বাডীতে বাস কাঁরভেন, সেখানে বাতাসের অভাবে ও গ্রী্মের 
তাপে বীহনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবুও ডাক্তার বা বন্ধু 
বান্ধবদের সনিধন্ধ অনুরোধে সে পাড় পরিত্যাগ করেন নাই । এনং 
আশৈশব ভার শমস্ত সংস্কার ও আশ্বাসকে মুহুরে পীড়িত কার! 
[ভান গদুল্ চিত্তে দিন খাপন করিয়াছেন ইহা যে সম্ভব হইয়াছে 
এসং গঠ স্মস্ত স্বীকার কার্য শেষ পধন্ত তাহার তপস্যা যে ভঙ্গ 
হয় নাহি, তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তীঙ্তার 
গীত একান্ত সত্য ছিল, তাহার মোহ ছিল না; সতী সম্পূর্ণ 
আত্মসমর্পন করিয়াছিলেন । এই মানুষের অন্তর কৈলাসের শিবকেই 
(যান স্বামীরূণে জীভ করিতে চান, তাহার সাধনার মত এমন কঠিন 
সাধন। আর কার আছে?” 

লোকমাও। নিবাদতার মনে গভীব্তায় ছিল জবান বিকা।শর 


এল ংলোর নিশানা । 


বশ্বক ' রখাআ্রনাথ ।নবেদিত:দ অন্তরের প্রকৃত পের ল্দান 
পয পহুরতাকালে লিখেছিলেন £হ “ভগিনী নিখেদিতংকে দেখেছি 
'তনি লোক সাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিভ্েেন,_- শুধুমাত্র তাহাকে 
মনে মনে ভাপিঠেন শা। তিন গ্রামের কুটিরবাসিনী একক্রন 
সামান্তা মুসলমানী প্রমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্তাষণ 
করিয়াছেন দেখিয়াছি, সানাম্থ লোকের পক্ষে তাহ। সম্ভবপর নহে ; 
কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ নামুষকে প্রত্যক্ষ করিবার দৃষ্টি তাহার 
পক্ষে অত্যন্ত লহজ ছিল বাঁলয়াই ভারষবর্ষের এত নিকটে বাস 
কবিয়াও ত'হার শরদ্ধ। ক্ষয় হয় নাই |” 

লোকমাত। নিবেদিতার অন্ুূপ্রেরণায় ভারতের মাটিতে একদিন 
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যে নতুন আলোর শিখা ক্ষেগেছিল+ আজকের স্বাধীন ভাবতে 21 
আমাদের মনে জাগে। পরাধীনতার মঙরব্দনায় তার অস্তুর কেঁদে 
উঠেছিল সংগোপনে । তাই ভার বাণীতে « কাঁজে বিপ্রবের ক্ষোযার 
বয়েছিল এপদ। ভারতের বুকে", 

মানে পড়ে, যখন লগুনে স্বামীক্জি দোখছিলেন নিবেদিতাকে, 
নিংনদিতা ছিলেন তখন এলিজাবেথ মার্গ:বেট নাবেল আবামীজি 
দেখেই বৃঝেছিলেন যে মা 1টের মধো রয়েছে বিরাট প্রাণ বিগাট 
কাঞ্ধেন সম্ভাবনা! 

তাই ম্বামীক্ষি একদং ধশেছিলেন “তত 
আহ7ল'ভনকারী শক্ত শত, আর ধাবে ধা 
আসবে। আমরা চাই টি বাশ) ২ 


1র মাপে: কটা হাগিহ 

রে লাজ আনা 
২৫ তদপেশ জাগায় 
কম." হে মহাপ্রাণ, উত্ভিত £ জাগ্রত! জগত ছুঃখে পাড়ে সর 
হয়ে যাচ্ছে,.তোমার কি রা সাজে /? এস: আমরা ডাকা 
থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দদবতা জাগ্রত হন, সতক্ষণ না অজ্ুরের 
দেবতা বাহিরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে বর চোয় বড কি 
আছে, এব চেনে মহন্ত দক্খান কাজ আড় 

বামীজ্রির এই কথার সপ দিয়ে মর্গীরেড গে ঈ9৫ 
দেদিন তিনি বুঝেছিচলন, ভারভবনের ভাকার উতক্জার নগনাশী আবি” 
জন্য প্রতীক্ষা করে আছে 

স্বামীক্ত একদিন বলেছিলেন £ পশ্চিনর একটি পাকা হাদি আছ 
ভারছ্ের মাটিতে আহ, যদি ভাদের পাশে দাড়ির স্থ দষিয়ে 
দেয়! সেই পথের আলে! নিয়ে এলেন নানাদ 

মনে পড়ে মার্গারেট যেদিন প্রথম স'রুদা জননান পাশপাদে আশ্রয় 
নিলেন, সেদিন সবার মা সারদা ম্নিয়ে অভিভৃত হছে বসালেন, 
_-তুমি এসেছ না আমার ভাগী আনন্র হয়েছ । 

মুহুতের মধ্যে মায়ের কাছে মেয়ে পেলেন সেহরসধারার পিভা, 
আর বিকশিত হলেন বিদেশিনী মাগারেটন। পিবেদিছ হালেন 
নিবেদিতায়। 


স্মরণতীর্ধে জেগে ওঠে; কামারহাটিতে গোপালের মাকে নৌকা 
কার দেখ। করতে গেছেন নিবেদিতা, সঙ্গে হু'জন বিদেশিনী মহিলা। 

শ্রীরামকঞ্ণ কপাধন্তা। অঘোরমণি, গোপালের মা, নিবেদিতা আর 
দু'জন বিদেশিনীকে তুলে নিলেন বুকে । পরম ন্নেহভরে তাদের 
আশীর্বাদ জানিয়ে নিজের হাতে খেতে দিলেন মুড়ি আর নারকেল । 
আর নিবেদিতা ও তার সাঙ্গনীরা পরম আগ্রহে তাই খেলেন-*৭ 

সেবা! জীবনের পরমধর্স। এই মহান পুণ্যব্রত নিয়েই নিবেদিত! 
ভার চলার পথ শুরু করেছিলেন । 

ক্মরণ-&শর্থপথে জেগে ওঠে, কলকাতার ভীষণ প্লেগের ছায়।। 
আকাশে, বাতাসে কান্নার রোল । 

স্বামীঞ্জি তখন ছিলেন দাঞ্জিলিং-এ। ছুটে এলেন বীর বিবেকানন্দ! 

স্বামীভির কণে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, দরকার হলে নতুন মঠের জগি- 
জায়গা সব বিক্রি করে দেব। আমরা ফকির, মুষ্টি ভিক্ষা করে 
গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা-জমি বিক্রয় করে 
হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচে, তবে ?কসের জায়গা কিসের 
জমি! 

বীর বিবেকানন্দের এই বাণীতে ছুটে এলেন গুরু ভাইয়েরা । 
শ্ররামকৃষ্জ মিশনের সন্ন্যাসী সেবকরাও “সবার কাজে নিঙ্জেদের উৎসর্গ 
করলেন:* স্বামীর শির্েশে নিবেদিতা হ'লেন এই সেবা কার্ষের 


সভাপতি ও সম্পাদক । স্বামী সদানন্দ ছিলেন প্রধান পরিচালক । 
মৃতিময়ী সেবা নিবেদিতাও স্বামীজির পাশে দাড়ালেন। ছুংস্থ 


অসহায় প্লেগাক্রাস্ত নরনারীদের মনে দিলেন আশ মুগ্ধ বিন্ময়ে 
বাংলার নরনারীর। দেখলেন এক অপরূপ কল্যাণীকে। নিবেদিত। 
নিজের নামে বিকশিত হয়ে নিজের নাম স্বার্থক করলেন 

এ প্রসঙ্গে খ্যাতনামা এভিহাসিক অধ্যাপক যছুনাথ সরকার 
পর্বতী কাঁলে পিখেছিলেন £ প্লেগের সময় কলকাভায় কী আতঙ্ক... 
কলকাতার রাস্তাঘাতের আবর্জন। সাফ করবার জন্য বাড়দার পাওয়া 
তুর্ট হয়ে উঠল। একদিন বাগবাঙ্জারের রাস্তায় দেখলাম ঝাড় ৬ 
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কোদালি হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা স্বয়ং রাস্তার আবর্জন। 
পরিষ্কার করতে নেসেছেন'*'পরে শুনলাম এই বিদেশিনীই ভগিনী 
নিবেদিতা | তাকে স্বামী বিবেকানন্দ লগ্ডন হ'তে এনেছেন । নাগরিক 
জীবনে স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রথম শিক্ষা আমর ভগিনী নিবেদিভার 
কাছ থেকেই পেয়েছিলাম । এই প্লেগ উপলক্ষ্য করেই তার সঙ্গে 
আমার প্রথম পরিচয় । 

পরবর্তী কালে বৃদ্ধগয়! দর্শনে নিবেদিতার সঙ্গ গিয়েছিলেন স্যার 
ষছুনাথ সরকার। এতিহাসিকের দৃষ্টিতে নিবেদিতা ছিলেন এক 
শক্তিময়ী নারীর পুর্ন বিকাশ । 

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এগিয়ে যাওয়ার পদধ্ধবনিতে আগর! 
দেখেছি নিবেদিতাকে নানারূপে। কখনো শাস্ত, কখনো অশাস্ । 
দ্বৈত ননের এই ন্বপ্নাবরণে নিবেদিতার 'ন্বামী্জর সহিত হিমালয়ে' 
গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছিলেন ;--যখন আমর! নৈনিতাল থেকে 
আলমোড়। যাত্রা করলাম তখন বেলা শেষ হয়ে গেছে এবং বনপথ 
অতিক্রম করতে করতে রাত্রি হয়ে গেল। আমরা রাস্তা ধরে বরাবর 
চলতে লাগলান, রাস্তায় কোথাও খুব ভঁচু, কোথা আবান বিশাল 
ক্ুমরাক্ণী ছায়া বহুল ''শযতক্ষণ বেলা ছিল, আমর! গোলাপ বন 
এবং ঝব্রনার আশ-পাশে সরু সরু পাতায়ালা এক জাতীয় ফারন্‌ 
এবং দাড়িম্বেই লাল লাল ঝুড়িগুলে। দেখতে দেখতে চলেছিলাম:*7। 

“্বামীজির সহিত হিমালয় নিবেদিতার অমর গ্রন্থ । এই জমণ 
কালে নিবোদত। দেখছিলেন প্রকৃতির অপরবপ রূপ, আর 
পেয়েছিলেন ভারতের আকাশ আর মাটির বিচিত্র স্বাদ। 


মনে পড়ে, দ্বিতীয়বার খন স্বামীর্জির সঙ্গে নিবে'দতা প্রথমে 
আমেরিকা গিয়েছিলেন ম্বামীজি কথা প্রসঙ্গে নিবেদিতাকে 
বলেছিলেন £ ভাবুকতা ছেড়ে নিজেকে জানো । নিজেকে যখন জানতে 
পারবে, তখন তুমি আকাশ হতে বজ্র মত ভেঙ্গে পড়বে দুনিয়ার 
উপরে । যারা বলে আমার কথ! কি কেউ শুনবে, তাদের উপর 
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নিবেদিতা--« 


আমার কোন আস্থা নেই। কিন্তু বলবার মত পুক্ধি যার আছে, 
তার কথাট। শুনে ফিরিয়ে দিতে তুনিয়। এ পর্বস্ত পারেনি । নিজের 
শক্তিতে মাথ। উচু করে দাড়াও। এ করতে পারবে? পারবে 
তুমি? যদি না পার ত" হিমালয়ের শিখরে গিয়ে শিখে এস ।” 

স্বামীজির এই কথায় নিবেদিতা জেগে উঠলেন পরম তৃপ্তির 
চেতনায়। 

প্রসঙ্গত আরও দৃষ্টান্ত আমাদের মনে আমছে। স্বামীক্জিই তাকে 
এক সময়ে বলেছিলেন, “মনে রেখো ভারত চিরকালই ঘোষণ। 
করেছে .-আত্! প্রকৃতির জন্য নয়; প্রকৃতিই আত্মার জন্য ।” 

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে নিবিড় ভাবে নিবেদিতা জড়িয়ে 
পড়লেন। নিজেকে উৎসর্গ করলেন ভারত মাতার চরণে। 

ভগিনী নিবেদিতাঁর গৃহ মুখর হয়ে উঠল। এলেন বিপ্লবীরা, 
এলেন দেশ-নেতারা, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমতেন বাংলা ও ভারতের 
বিশিষ্ট মনীষীরা। 

প্রসঙ্গত মনে পড়ে বিপিনচন্দ্র পালের পৌরোহিত্যে টাউন হলে 
বাংলাকে ভাগ করে দেবার প্রতিবাদে নিবেদিতার তীব্র জ্বালামঘী 
ভাষায় বক্তৃতা । 

নিবেদিতাঁর কণে ধ্বনিত হয়ে উঠল দেশপ্রেমের গান : তিনি 
নারী-সমা্কে আহ্বান করে বললেন, “দেশের প্রত্যেকটি পুরুষের 
সবচেয়ে বড় ও প্রধান কর্তব্য বাড়ির মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, নারী 
জাগরণেই ভারতবর্ষের জাঁতীম জীবনে বিহ্যৎ সঞ্চার হইবে, নতুন 
প্রভাত জ্রাগিবে, আমি দিগন্তে তাহারই আভাস দেখিতে 
পাইতেছি।* 

নিবেদিভারই এই কথায় জেগে উঠল মার। ভারতের নতুন প্রাণ । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি-সআ্রীমরবিন্দ শীর্ষক প্রবন্ধে গিরিক্ষা- 
শঙ্কর রায়চৌধুরী নিবেদিতা সম্বন্ধে যাহা বলেছেন, তাহা প্রণিধান 
যোগ । 

নিবেদিতা গ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন £ “অরবিন্দ বিংশ শতাব্দীর 
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প্রথমে আর্ধ পত্রিকায় যাঁহা লিখিয়াছেন, ডন সোপাইটিতে ছি 
তাহার বীজ। এশিয়া এবং ভারতের প্রাচীন সভাতাকে পুনরুজ্জীবিত 
করিবার একট। প্রেরণা ইহাতে ছিল এবং প্রেরণা আপিয়াছিল ভগিনী 
নিবেদিতার নিকট হইতে । শ্রীঅরবিন্দ হইতে সম্পর্ণ স্বাধীন এবং 
স্বতন্তভাবে ভগিনী নিবেদিতা ডন সোসাইটির তরুণ যুবক দলের মধ্য 
দিয়া নূতন জাতীয়তাকোধের সঙ্গে বিপ্রবাক্মক বাক্ধনীতি বিছ্ব্যুং 
প্রবাহের মত প্রচার করেছিলেন পুচুর ৮ 

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ নিবেদিতা প্রসঙ্গে তার ধজ্ঞাড়াপাকোর 
ধাবে, পুস্তকে লিখেছিলেন, *ভারতব্ধাক ষারা সত্যিই ভালাবিসে 
ছিলেন ভাব মধো দিবেদিভার স্থান সপাত্ উপর বাগবাজারের 
ছোট ঘরটিতে তিনি থাকতেন । আমরা মাঝে মাঝে যেতুম 
সেখানে । নন্দঙ্গালকে কন্ত ভাংলব।সচতন, কত উৎসাহ দিতেন**১*১। 
কি চমতকার মেয়ে ছিলেন ডিনি। শ্রথমে তার সঙ্গে দেখা হয় 
আমেরিকান কনসাংলর বাতিতে। ও কাকুপতে রিসেপশন 
দিয়েছিল তাতে নিলেদিতাও এসেছিলেন" গলা থেকে পা পযন্ত 
নেমে গেছে সাদা ঘ'গরা, গলায় ছোট ছে!ট-*সে যে কী দেখলুম""* 
কি করে বোঝাই 2 

বিপ্লসের পথ ধরে এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছিজেন 
নিবেদিতা | 

স্বামীভির চিঠি “ছল ভর নিত্যপাঠের সাহী! 

“যদি গ্রীশ্রীরামকৃষ্চ সত) হন তবে যেমন ভাব আমাকে জীবনে 
পথ দেখিয়েছেন, ঠিজ তেমনি ভাবে তোমাকেও যেন পথ দেখিয়ে 
নিয়ে যান" 19 

স্বামীজির ভিরোভাবের পর নিবেদিত ডুবে গেলেন বিরাট 
কর্মসাগরে । তবুও নিবেদিতা সন সময় ভাবতেন, স্বামীর যেন 
ভার পাশে পাশে রয়েছেন। গুরুর সেই চিরসত্য বাণী ভার হৃদয় 
নেদমন্্রের মতই দেখা দিত । 

মনে আছে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর বিস্ু বিজ্ঞান মন্দির" 
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যখন উদ্বোধন হয়, তখন আবেগঘন ভাষায় জগদীশচজ্দ্র বলেছেন £ 
“আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পেছনে এই মহিয়সী নারীর প্রেরণা ও 
আত্তরিক সহযোগিতা আমি কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছি । 

রবীন্দ্রনাথকে একবার জগদীশচন্দ্র এক পত্রে লিখেছিলেন £ 
শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া আমি নিবেদিতাঁরই আশ্রয় লইতাম। বিশ্ব 
বিখ্যাত বিজ্ঞান সাধকের এই স্বীকৃতি নিবেদিতার প্রতি তার অসীম 
শ্রদ্ধার উপহার । 

স্বামীক্ষি বলেছেন নিবেদিতাকে ; তুমি ক্ষত্রিয়াণী। মনে রেখো 
আমরা এক গোত্রের লোক । তুমি ব্রান্মণ নও; কৃচ্ছ, তপ 
তোমার নয়! কাজ কর, লড়ে যাও। আর যে কোন অবস্থায় তুমি 
মনে রাখবে তুমি স্বাধীন. অন্তরের প্েরণাকে গভীরভাবে 
অনুভব কর, তারপর আর কিছুই তোয়াকা করিনা । মানে রেখো 


তৃমি মায়েরই দাসী। তিনি যদি তোমায় কিছু না দেন, কৃতার্থ হয়ে 
ভেবো, তোমায় তিনি কি মুক্তি দিয়েছেন 1." 


স্বামীজ্ির অগ্নিময়ী বাণীই ছিল নিন্দিভাঁর ধ্যান ও জ্ঞান-*। 


অসামান্য নারীর আলোর বিকাশে জেগে উঠল পরাধীন ভারত আশা 
আর আলোর প্রেরণায় । 


তাঁই নিবেদিতা নিজেই বলতেন; আমি বিশ্বীস করি ভারত এক, 
অখণ্ড এবং অবিনশ্বর । এক আবাস, এক আকুতি আর এক সম্প্রীতি 
হইতেই জাতীয় একতার উদ্ভব হয়। বেদ-উপনিষদের মন্ত্রবাণীতে 
যে শক্তির শীলা, বিশ্বের ধনে ও রাষ্ট্রে যাহার খেলা, বিদ্ধানের 
বিদ্যায় এবং ধমের ধ্যানে যাহার প্রকাশ, আমি বিশ্বাস করি সেই 
শক্তিই আঞ্ আমাদের বুকে জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার নাম আজ 
জাতীয়তা । আমি বিশ্বাস করি বর্তমান ভারতের যূল রহিয়াছে 
প্রাচীন ভারতের গভীরে । সম্মুখে তাহার গৌরবোজ্জল ভাবীকাল। 
যে জাতীয়তা, সুখ ব! ছুঃখ, মান বা অপমান যে মুক্তিতে ইচ্ছা দেখ 
দাও, আমাকে তোমার করিয়া দাও ।” 

নিবেদিতার মনের আয়নার ছায়া! ফেলেছিল পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্র 
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সারদামণির আদর্শ আর বাণী। জননী সারদার পাদপন্মে বসে 
শুনতেন ভারতের প্রাচীন নারীর নানাপ্রকার অমর নীথা। শুনতে 
শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন। নিবেদিতা প্রাচীন তারতের নাবী- 
চরিত্রের অতুলনীয় বিকাশ দেখেছেন-জননী সারদার চরিত্রের 
ভিতর প্রাচীন ও নবীন ভারতের আদর্শ. | 


তার “5 00255917231 ১2৬ 10170 গ্রহ্থে আআ মা সম্থান্ধে 
নিবেদিতা লিখেছেন £ আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে তিনি 
যেন ভারতীয় আদশ সম্বন্ধে শ্ররামকুষ্দেবের শেষ বানী" । কিন্তু 
তিনি কি একটা পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি! না নৃতন 
কোনো আদশের অগ্রদূত ভার গেতরে আমরা খুজে পাই সেই 
জ্ঞান বা মাধুধ যা সাধারণতম নারীর অনায়ামলভ্য তার সমস্ত 
জীবনটাই হচ্ছে একট। একটানা লারীর প্রার্থনার মতো ।” 


নিবেদিতার অন্তরে জাগরিত ছিল মায়ের নাম জ্ঞান, মনে পড়ে 
আমেরিকা থেকে হুঃখ ভারাক্রান্ত অন্তবে বুলের আআার শাস্তির জন্য 
জননী সারদাকে যে পত্রখাঁনি লিখেছিলেন-_তাতে দেখা গেছে জননী 
সারদার গতি তার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরম পিস্ময় । 


নিবেদিত যাহা লিখেছিলেন তার কিছু অংশ পা৯কদের কাছে 
তুলে ধরছি। 

'আদরিণী মা, সারার জন্য প্রার্থনা করবো বলে আঙ্গ খুব 
ভোরে আমি গির্জায় গিয়াছিলাম। সবাই ওখানে বিশ্বজননী মেরীর 
কথা চিন্তা করছেন। আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোমার কথা, 
তোমার সেই মনোরম মুখখানি । সেই স্েহভরা চাহনি, পরনের 
সাদা শাড়ি। আমার মনে হয়, তোমার এই ভাবসন্তাই যেন বেচারী 
সারার রোগে নিয়ে আপবে শাস্তি''* |" মাগো! ভালবাসায় 
পরিপূর্ণ তুমি! আর তাতে নেই আমাদের বা জগতের ভালবাসার 


৬৯ 


মতো উত্তেজনা বা উগ্রতা.** | তোমার ভালবাস! হচ্ছে একটি সুপ 
শাস্তি যা গ্রত্যেককে দেয় কল্যাণ ধর্ম 

এগিয়ে চলে কাল ! সময় স্মৃতিকে বহন করে ভারতীয় নারীর 
চির-আশার আলোর বাণী নিয়ে নিবেদিতা এগুলেন। জীবন ও 
সভ্য সাধনার বিচিত্র গতিতে স্বদেশী আন্দোলনে নিবেদিত! নিজেকে 
উৎসর্গ করলেন। পর্সতাঁ অধ্যায়ে তার কথ। লিপিবদ্ধ করা হায়ছে 


॥ এগার ॥ 


স্বদেশী আন্দোলনে নিবেদিতা নিজেকে উৎসর্গ করলেন পরিপূর্ণ 
ভাপে। নিবেদিত! 'মা,ল! জালিয়ে দিলেন সকলের অন্তর । 

বিপুল শক্তিতে তিনি জয় করে নিলেন দেশের নেতাদের, ছাত্রদের 
আর 'নপা'ড়ত ভারতের প্রতিটি মানুষকে । 

সবাই ভার পঙ্ডাকাতলে পেয়েছে পরম বিশ্বাসের বাণী 

বারীন ঘোষ আর ৬পেন্দ্রনাথ দণ্ড দু'জন মিলে ১৯০৬ শ্রীষ্টাব্ডে 
একট পত্রিকা প্রকাশ করেনত যার নাম "যুগান্তর? | 

নদেদিতার লেখনিতে জোয়ার বইল । অরবিন্দের “বন্দেমাতিরম 

পাত্রকাতেও শির (নবেদিতা । 

নিবেদিত। তরুণদের হাতে তুলে ধরলেন জাগরণের ইতিহাস 

তার জীবনালোকে দেখ। গেছে পরাধীনতার মমবেদনা। ভাই 
তার অন্তর কেঁদে উঠত বাব বাব । তিনি দেখেহিলেন এই ভারতবর্ষ 
দুতিক্ষ, মন্বন্তরঃ মছ্গামারীতে, দৈলেঃ তুঃখে, রোগে, শোকে ছর্জরিত ! 

অবসাদ আর র্লাস্তিতত নিবেদিতার মন ভরে গেছে! 

মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসে গুরুর ডাক। 

তার অন্তরে জেগে ওঠে নানা স্মৃতি! জীবনে কি পেলাম, কি 
দিলাম? 

বিলিয়ে দেব আমার যা আছে। 

নিঃশেষ করে নিক্ষেকে বিলিয়ে দিলেন তিনি । 
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উইলে সব লেখ! রইল। ক্রিস্টিনকে দিলেন বইয়ে সমস্ত আয়। 
আর আচাধ বসকে দিলেন ভার বিজ্ঞানচচার জন্য নিজের অঙ্িত 
তিন হাজার পাউগু। 

জীবন দর্শনের অপুৰ ইতিহাস। তার অমর স্থপ্টি, ব্যথা 
বেদনায়, চোখের জলে লেখা, “দ মাষ্টার আঙ্জ আই স হিম" 
স্বামীঞ্জির সম্বন্ধে যা! বুঝছেন তারই ওপর লেখ গ্রন্থ । জীবনের শ্রেষ্ট 
গ্রন্থ, পরম বিস্ময়ে লেখ। এই গ্রন্থ নিকেশিতার জীবন দিয়ে লেখ। । 

এগিয়ে চলে কাল। 

বাংলার ও ভারতের মাটিতে বিদ্রাহের আগ্চন। 

ছুটে এলেন নিবেদিতা । ঝাপিয়ে পড়লেন বিরাট যচ্ছে। 

লাজ্পত রায় ছ্বীপান্তরে--বিপিন পান বন্দী । 

নিবেদিতার বাড়ীতে বিপ্লবীদের মন্ত্রণা ভা | 


অন্ধকার ঘনিয়ে এল বাংলার আকাশে ও বাতাসে । 

১৯০৭ ত্রীষ্টাঝে নিবেদিতা এলেন লগ্ডনে। 

দীর্ঘ পাচ বছর পরে । মিসেস বুল, ম্যাকলরেডকেও দেখলেন 
নিবেদিতা । দেখান চেনা-শুন। মধ! ভাই বোন । 

মা মেরী দেখলেন সন্যাসিনী নিবেদিতাকে। ভারতের মাটি, 
ধুলা, মাটির গ্রদীপ, গঙ্গাজল পেয়ে মা মেরী অবাক হয়ে যান। 

ইংলগড থেকে গেলেন ইউরোপে । মিলিত হলেন আচাধ ছগদীশ 
বস্থর সঙ্গে । আচার্য জগদীশ বস্থুকে পেয়ে নিবেদিত খুশী হলেন । 

তারপর এলেন আয়ারল্যাণ্ডে। 

এলেন ভাইয়ের কাছে । ছেলেবেলার মার্গারেটকে তার মনে হল, 
এখান থেকেই ভার দেশ-প্রেমের মন্ত্র পাওয়া । 


আমেরিকায় গেলেন। এলেন ইংলগ্ে। 
হঠাৎ টেলিগ্রাফ পেঙেন ১৯০৯ শ্রীষ্টাবের জানুয়ারী মাসে । 
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ম! মেরী মৃত্যু শয্যায় । ছুটে এলেন নিবেদিতা | মাগো এসেছি । 

মেরীর চলে যাবার সময় উপস্থিত | 

মায়ের পাশে মেয়ে । চলে গেলেন মা। স্মৃতি আর কানা। 

তারপর.*'২র। জুলাই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মা, ভাই-বোনকে ছেড়ে 
ভারতের পত্রে যাত্রা! করলেন নিবেদিতা । 


এলেন ভারতের পথে । দীধ দু'বছর পরে।? 

কলকাতায় এসে দেখলেন সব যেন বদলে গেছে। রাজনৈতিক 
পটভূমিকার রঙ্গমঞ্চ বদলে গেছে। বারীন ঘোৰ আর উল্লাস কর 
দত্তের যাবজ্জীবন দীপাস্তর হয়েছে । 

গ্রীমরবিন্দ তখন কারাগারে ৷ বিপ্লবীর। ছনছাড়া । 

শ্রীঅরপিন্দ ছেল থেকে ফিরে এলেন । 

নিপেদিত। দেখলেন । দেখলেন যেন আরেক রূপে । 

বিপ্লবী গ্রাঅরবিন্দ এলেন আরেক রূপে । রাজনীতি আর ধর্ম 
চর্চা-কে গ্রহণ করে শ্রীমরবিন্দ তার পথের সন্ধান খুঁজে পেলেন! 

প্রকাশ করলেন কম-জীবন আর ধন । সহযোগীতায় রঈলেন 
নিবেদিতা । 

শ্রীঅরবিন্দের জীবনে নতুন সুর, নতুন চিন্তার জাল। 

ভারত সরকার শ্রীমরবিন্দকে নিবাসনে পাঠাবেন, এই খবর পেয়ে 
নিবেদিতা তাকে বললেন £ ভারত ছেড়ে অন্তর চলে যান। 

শ্ীঅরবিন্দ চলে গেলেন ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে | 

যাবার সময় নির্দেশ দিয়ে গেলেন নিবেদিতার ওপর কজ চালাবার। 

দেখ। হল ন1.'*শ্রীঅরবিন্দের বাকী কাক্জ করতে শুর করলেন 
নিবেদিতা ; কিন্তু এই কাজে যেন তিনি আর উৎসাহ পেলেন না। 

তার মনে হলো, এবার চলে যেতে হবে তাকে। 

গুরুর নির্দেশ নিয়ে অবিশ্রাম কর্ম সাগরে ডুবে গেলেন 
নিবেদিতা । 
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ধ্যানময় ভারতের তীর্থ পথে আবার নিবেদিত যাত্রা সুরু 
করলেন । 

আঘাতের পর আঘাত আসে । 

আজীবন সঙ্গী সদানন্দ স্বামী চলে গেলেন অমরলোকে । 

তীর্থষাত্রায় বের হালেন নিবেদিগ্ধ। অস্তরের জাল! নিয়ে । 

তার মনে হচ্ছে যেন সব কিছু হারালেন তিনি । 

হিমালয় মহাতীর্ঘে কেদারনাথ আর বদ্ীনারায়ণ। জগদীশচন্দ্র 
বন্থ অবলা বন্থর সঙ্গে যাত্রা করলেন এই পৃণাতীর্থ পথে। 

শুরু হল ভীর্ঘথযান্র।' এলেন হরিদ্বার! তারপর শুভ তীর্থ 
যাত্রার পথ। মনে মনে প্রার্থনা, কখন দর্শন মিলবে তুর্গম 
কেদারনাথের ! নিবেদিভার মান অশান্ত বেদনা । নাবেদিত। 
চলেছেন পরম তীর্থে। চলেছেন আকা-বাক। উদু-নীচু পথ অতিক্রম 
করে। 

পরমতীর্থ কেদারনাথ । 

ভ্রিনয়ন মহাদেবের পাদপদ্ছে নিবেদিত। ধ্যানমগ্। | 

'নমঃ শিবায়' এই মন্ত্র তার কঠে। 

নিবেদিতার অস্তর আলোকিত হয়ে উঠল-.'। 

কেদারনাথের পর এলেন বদ্রীনারায়ণের পথে-পরম করুপাময় 
বিষ্ুর চরণ তলে। 

শেষ হ'ল তীর্থযাত্রা । ফিরে এলেন কলকাতায়। 

আমেরিকা! থেকে টেলিগ্রাফ পেলেন নিবেদিতা । “মিসেস বুল 
মৃত্যু অপেক্ষায় । একবার দেখ! চাই, শেষ দেখা । আকুল হয়ে 
ছুটে গেলেন নিবেদিতা । যাত্রা করলেন শেষ বারের মত। 

মৃত্যুশয্যার বুল । বুলের মেয়ে ওলিয়াও এলেন । নিবেদিতাকে 
দেখতে পেয়ে চমকে উঠলেন । ভাবলেন--ভারত থেকে ছাটি এসেছে 
নিবেদিতা, অর্থের লোভেই । অপমান করল নিবেদিতাকে | 

কিন্তু নীরব নিবেদিত) | 

মিসেস বুল চিরতরে চলে গেলেন । 
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নিবেদিতা ফিরে এলেন গভীর ব্যথা নিয়ে । 

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে খবর পেলেন-_ওলিয়া মামলায় হেয়ে 
গিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। বুলের সমস্ত অর্থ ভারতের জস্থা দিয়ে 
গেছেন। 

আঘাত আর আঘাত । 

চলে গেছেন ন্বামীজির মা ভুবনেশ্বরী । 

শেষ সময়ে নিবেদিত! ছিলেন তার পাশে পাশে । 

চলে গেলেন স্বামী রামকুষ্গানন্দ । 

চলে গেলেন স্বামী সদানন্দ। 

নিবেদিতা বুঝলেন এবার বুঝি চলে যাবার ডাক এসেছে । 

বিষাদমগ্ন নিবেদিতা | ধ্যানমগ্রা তিনি । 

শুধু নীরব প্রার্থন। ? গুরু আমার নিয়ে চলো।-** 

দাঞ্জিলিং-এ এলেন নিবেদিতা । সঙ্গে আচার্য বসু পরিবার । 

এখানে এসে নিবেদিতা খুশী হলেন। তার মনে হল, তৃষার ঘের! 
পাহাড় তাকে ডাকছে। 

যাত্রা শুরু হল। তিববতের সন্দুক মন্দিরের প্রবল আকধণে শাস্ত ! 

মহাকাল হাসে। নিষ্ঠুর নিয়তির করাল গ্রাসে নিবেদিতার জবর 
এল । ভীষণ জ্বর, একটান। দীর্ঘ তের দিন। 

ভীবনের ডাক এলো । 

বৈরাগ্যের বেশে আজ নিবেদিত। শাস্তির তীর্থে এগোচ্ছেন। 

অমৃতলোকের পথে তীর যাঁরা । মঠ থেকে গণেন মহারাজ 
দেখেন। 

অবল। বসুর কাতর প্রার্থন। ৷ | 

আচার্য বন্থুর নিদ্রাহীন চোঁখে অপলক দৃষ্টিতে সেবা আর সাধন! । 

মৃত্যুর পথে, ক্লান্তির পথে চলে যাচ্ছেন নিবেদিতা । 

ধ্যানে স্থির, সত্য তিনি । 

অন্ধকার থেকে আলোক, অনত্য থেকে সত্যের পথে ভারত কন্ছ। 
নিবেদিত তার গুরুর নাম স্মরণ করছেন:***** 
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নীরব। নিথর। সাড়া নেই। বেদমস্ত্রের মত মৌনতায় মুখর 
নিবেদিত] । 

কী যেন বলতে চাইলেন - 

কেঁদে উঠলেন সমবেত বন্ধুরা ! অবল। বসু ডুকরে উঠলেন। গণেন 
মহারাজ স্তনধ। জগদীশ বন্থু নীরব। 

দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষ বাণী; তরী ডুবছে, তরী ডুবছে'*****আবার 
দেখব নতুন স্ুযোদয় ' 

১৯১১ শ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর নিবেদিতা চলে গেলেন 
অমরলোকে। 

মনে পড়ে লোকমাতা নিবেদিতার ভিরোভাবের পর বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন; “নিবেদিতা ছিলেন লোকমাতা” ৷ এই 
মাতৃভাব, পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে 
ব্যাপ্ত করিতে পারে, সেই মৃতিকে আমরা ইতিপুবে কল্পনাও করি 
নাই । এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্য আছে, তাহার কিছু আভাষ 
পাইয়াছি। কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মানববোধ তাহ! প্রত্যক্ষ করি 
নাই ।-**"ভগিনী নিবেদিতা দেশের মাছুষকে সত্যই ভালবাসিয়াছেন 
তাহা যে দেখিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ইহ] বুঝিয়াছে যে**তাহার মত 
নিকটে আঙিবার শক্জি আমরা তে? লাভ করি নাই ।” 

নিবেদিতা চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তার কাজ আর 
বাণী। সেই পথে যেন এগোতে পারি আমরা । 


